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ব্রঙ্গীর কবিকুলের সারন্বত সাধনার ধারা আজও অল্লান। মহৎ কবি, 


বৃহৎ কবি, সাহসী কবি, বিজ্বোছ? কবি, বিদগ্ধ কবি, ছবোধা কবি--কত 
প্রকারেই না বাংল! ভাষার কবিদের আখা। দেওয়া হ'য়ে থাকে । পর্বতের উচ্চ 
চূড়া অনেক দুর থেকে অনেক দিন পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠকে সরস 
শ্যামল করে রাখে যে অগণ্য বৃক্ষরাঞ্জি তার কথাও তে শ্মরণ-লীমার হহিভূত 
নয়। মেজর কবিকে নিয়ে সবাই মাতামাতি করেন, বুদ্ধিমত্তার আতিশহ্যে 
হাতাহাতিও করেন কেউ কেউ, কিন্তু 'মাইনর” কৰিকুলই এই বাংলার কাব্য 
কবিতার ধার! প্রাচুধ্যে, বৈচিত্র্যে বিশিষ্টতায় মপ্ডিত করে রেখেছে। 


পাহাড়ের গাত্র হতে প্রচণ্ড নর্তন বেগে সশঙ্ধে বয়ে চলা চমকতর! 
নির্বরিণী ধারা নয়, শান্ত সমাহিত ধীর মৃছ গতিতে কুলুকুপু মধুর শব্দে প্রবাহিত 
সুন্দর সুরধুনী ধারার মত কবিতার আ্োত চলেছে প্রাণের স্পন্দন ধ্বনি বহন করে 
ধার কাব্য কবিতায় তিনি হলেন কবিনুন্দর শ্রাপ্রদোন্র কুগপুষ স্বপ্রাপাপ্রায়। 


কলকাতার রাজকীয় কপট আভিজাত্যের মোহ পরিত্যাগ করে, শহরের 

উপকণ্ঠে আপন পল্লীতে নিভৃতে নিঃশব্দে কবিতা কুন্থমের পর কুম্থম সাজিয়ে 

একখানি পূর্ণ মাল্য নিবেদন করেছেন কবি, কাৰা সরদ্বতীর রাতুল চরণে । 

স্বভাব কবি প্রঙ্গোষ কুসুম স্বভাবতই আত্মপ্রচার বিমুখ! তিনি কবিতা 
লিখেছেন প্রচারের জন্য নয় না লিখে পারেন নি বলে। 
“মনের উদ্ভানস্মাঝে কুস্থৃমের সার 


কবিত1-কুম্বম রত্ব !” 


উদ্ভানের বৃক্ষশাখে যখন কুন্ুম কলি ধরে তখন তার জন্ত প্রয়াস প্রয়োজন 
হয় না । সে আপনিই ফুটে ওঠে । প্রদোষ কু্মের মনের উদ্ভানে কখন একটি 


ছোট ভাব-কলিক! অঞ্কুরিত ভূল তার খবর যেন তিনিও সব সময় রাখেন ন1। 
ভারপর দেখ! গেল কাবা বিধাতা ঠার লেখনীকে কবির হাতে যুগিছ্ধে দিয়ে 
কোন সময় একটি কবিতা কুনুম রদ গ্রস্কুটিত করে দিয়েছেন। সেই কুনম 
রাজিকে খরে খরে সাজিয়ে একখানি কাবা গ্রন্থের আকারে উপস্থাপিত করা 
হয়েছে। শিরোনাম তার “প্রি দ ল”। 


প্রতিটি দলেই যেমন সে্ট পুষ্পের বর্ণ, সুবাস, চমংকারিত্ব, অভিনবস্থ 
আভাসিত হয়, পঞ্চগলের প্রতিটি দলেই কবিনুন্দর গ্ুদোষ কুন্থম তার কবিতা 
রচনার লমতাকে, ভাব প্রকাশের কূশলভাকে, উপনা প্রয়োগের সরলতাকে, 
ছন্দোময়তার মাধূর্যকে সুপ্রকাশিত করেছেন। 


সপ্তন্বরা বীণার টঙ্কারে কর্ণ বধির হয না এই কাবো, স্মধুর বংশীধবনির 
একক গভীর নিংক্বন ক্ষরিত হয় প্রাদোব কৃতিমের কবিতায়? একদিকে জদয়ের 
₹হত আবেগ কবিতা হয়ে মুক্তি পায় "আবদ্ধ আবগ” দল, সাবার বিশ্ব 
প্রকৃতির সৌন্দর্যোর লীলা বৈচিরা ধরা পান্ড ভ্গন্থীর শ্লিসর্গ লিম্মগ্রপ দলে। 
কোথাও বা শ্বৃতির মপিকোঠায় বিধুঠ কালো চন্য আঙ্ঞম আবেশে মুখর হয়ে 
ওঠেন কৰি "স্মরণ (পীশভ” দালে। সঙ্গে সঙ্গ বোধ ও বুদ্ধিরঃ তার এ 
ভাবনার রসে জারিঙ হয়ে কত কণা তেলে ৫ প্রনুদ্ধ প্রলাপ” দলে। 
প্রতিটি পাপড়িতেচ পড়তে পারা যায় কুন়মরতুএ গভীর পরিচয়ের রেখ । 


মন্দ মধুর মারাণঙ ছন্দই প-দাষ কুন্ঠমের অধিকাংশ কবিতা । সঙ্গীতের 
এত কাছে এক একটি চরণের শব্দ মাধুধা যে মনে হয় এপনই সুর সংযোঞ্না 
করলে গান ছুয়ে ঝর পড়বে শ্রোতার কণে . অকারণ শব্দাড়ন্বর পরিহার করে, 
কষ্ট কল্পনার মোহুজাল থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে, পৃখান্থয়কে সযাত সরিয়ে রেখে, 
প্রতীক বাছুলাকে কতিছ্ের নিদর্শন মনে না ক'রে, কবি প্রদোষ কুসুম চারণ 
কির মত আপন মনের কথা, আপা কানের কথা, দেশের কথা, দশের কথ 
ব্যক্তির কথা, বিচিত্র অভিদ্ত্তার কথা কির কলমে, চিত্রকরের তু'লভে, 
সঙ্গীতকারের বাণীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এমন শ্ুন্দর নিগ্ধ মধুর সংযত 
কলিত। রচনা ইদানিং কালের কধিদের মধ অলভ। প্রায় । আধুনিক কৰি 
হবার সহজ প্রালাভনকে পরিতাগ করে, সহজিয়া কবির যতই তিনি আধুনিক 
জগতের কথ! সরল সপ্রাণ নব ভাষায় অভিব্যক্ত করেছেন। 


পাচটি দজে ফুটে-ওঠ এক আশ্চধা কুনুম-রত্বু “পপ্রহদজ” । দলের 
দোলন, কবিতার কোমলতা, ভাষার ভারহীনতা, বক্তবোর বলিষ্ঠত। উপমার 
উদ্দারতা প্রতিটি কবিতাকে অতীব হ্ুখপাঠা করে তুলেছে । শ্রোতস্থিনীর 
অপ্রতিহত ধারার মত কবিতাগুলি এগিয়ে চলেছে এক ভাব মহাসমূত্রের 
অভিমুখে । সেই ভাব, কবি প্রঙেষ কুম্থমের দত্তায় এক অপূর্ব পরিমণ্ডল রচন! 
করে চলেছে। ভাব সমুঃজ্রর তরঙ্গ, কবিতা কুন্রমের দল, স্মরণ বীণার স্তিমিত 
ঝঙ্কার। বিচিত্র রসের বৈভব 'পঞ্চদলের' প্রতিটি কবিতায় ছড়িয়ে আছে। 


শ্ুরসিক পাঠক, সহাদয় সমখঝদার, হ্ুসংহত সমালোচক, সুন্দরের সন্ধানী, 
মাধুধোর মরমী কবিতা আম্মাদকের কাছে 'পঞ্চদল” এক বিশেষ সম্ভার । 
আমাদের অঞ্গালে প্রয়াত স্বভাখকবি কিরণধন চট্টোপাধায়ের পরে এমন 
অফুরান কবিতা মাপ কেউ রূগন। করেছেন বলে আমাদের মনে হয় না। 
স্মিত) সুশ্মিত কলি হুন্দর প্রদে(ষ কুন্ুমের সমগ্র কাব্যজীীবন সাধনার বিস্তীর্ণ 
ক্ষেত্র হতে সংকলিত সংগ্রথিত এই " পঞ্চদল'' কানাগ্রন্থখানি বাংলার ঘরে ঘরে 
সমাদর লাভ করবে এই আশা এবং শিশ্বাস প্রকাশ করে, আমার মত অক্ষম 
ব্যক্তি দিয়ে ই নিক লিখিয়ে নেওয়ার জন্ম ঘর্দি কোনো অপরাধ হয়ে 
প[কে_তার জম্থা কমা প্রার্থনা করে-লেখনীকে এখন বিশ্রাম দিলাম । 
পরণত জ্গীৰ্নের প্রাঙ্গণে এসে প্রাদাষ কুস্সুন যে তার কাবা গ্রন্থখানিকে কাব্য 
ভারতীর অঙ্গনে নিবেদন করতে পারলেন, তার জন্য প্রকাশিকা, মুগ্রক এবং 
উ“ছ্যাক্তারা ধনাবাদা্ । 


৪ কবির কথা £ 


আমার সাহিতা-সাধনার শুরু, হখন জামার বয়স দশ বতনর। 


আমি জগ্ুলাড ক'রেছি বাংলা ১২৯ বৈশাখ, ১৩২৬ সন শুক্রবারে ইংরাজী 
২৫শে এপ্রিল, ১৯১৯ খষ্টাব্দে মাতুলালয় খিদিরপুরে “কৰি রঙলাল 
( বন্দোপাধায়ের ) কুটিরে।” আমার পিড় ও পিতামুছের বাসড়ুমি হ'ল 
হুগলী জেলার ভগ্কালী গ্রামে । 


সাঠিস্কা মাছে অংমার রকি, "সামার প্রাণে । কারণ, আমার পিতামহ 
«নুসিংহ রাম মুখোপাধ্যায়, কাব্যদিদ্ধু মহাশয় ছিলেন আজীবন সাহিত্য-সেবী, 
সাহিতাগত প্রাণ । “তনি কোনদিন পরের দালসধ করেননি । ভিনি বিবাহ 
করেছিলেন উদ্তরপাড়ার হনামধন্য জমিদার পুপাক্লেক ৬জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
হছাশয়ের প্রদৌইত্রী এসৌদামিনী দেশীকে । মুদ্রণ বিষয়ে এতদঞ্চলে, নিজের 
হাটীতে প্রথম “017101 নি995, স্থাপন করে পথিকৃৎ ই'ন। 


আমার পৃঙ্জপাদ পিতৃদেষ হইলেন ৬রপজিং কুমার মুখোপাধ্যায় 
এবং মাড়াদবী গক্ষান্তারাপী গ্েবী। 


আমার বৃদ্ধ প্রম! চাহ হলেন প্রথাত কবি »রঙ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 


খমি বিবাছ করেছি খড়দন্ের অনারারী ম্যাজিট্রেটে ৬সভীশ চক্র 
বন্দোপাধ্যায় মহাশযের কনিষ্ঠ কনা! শ্রীমতী দেবরাণী দেবীকে । আমার 
শচ্ছঠাকুরালী »শাস্শীল। দেবী হ'লেন বিদগ্ধ পণ্ডিত ৬প্রেমটা্গ তর্কবাগীশের 
পোৌত্রী । 


মোটামুটি উচ্থাই "আমার হংশ পরিচয় । 


আমি শিক্ষালাভ করেছি উত্তরপান়্া গভঃ হাইস্কুলে ( অধুনা উত্বরপাা! 
রাষীয় বিদ্ভালয় ), উত্বরপাড়া কলেজে ( অধূনা রাজ| প্যারীমোহন কলেজ) এবং 
রিপণ কলেজে ( অধুনা সুরেন্্রনাথ কলেজ )। 


আমার সাহিতা-সাধনার উতস-মূলে আছেন আমার স্বর্গতঃ পিতামহ এবং 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমি যখন লিখতে বসি. কে যেন আমায় বসাযঃ 
কে যেন আমায় লেখায় । এর পেছনে কোন এক শক্ত যে কাজ করে, ত 
আমি বেশ বৃঝতে পারি । কারণ, কবিভার বিবয়বন্ত আমি পূর্বে ভাবি না বা 
ভাবতে ভাবতেও লিখিনা । আপনা ৯'তেই শুর হয় এবং একটানা লিখে 
চলি। কোথায় শুরু. কোথায় বা শেষ, ক হবে কবিতার নাম, কিছুই জানি না। 
শেষ হ'লে দেখি) একটি নবজাতকের স্যষ্টি হয়ে একটি নিটোল কবিতার রূপ 
নিয়েছে । বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন স্বাদের ছন্দযুত্ত, সমিল কবিত। রচন! 
করেছি। ন্ষ্টির অনেক কথাই ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়। সে সব চোখে 
দেখে উপলন্ধি করতে হয়। বত সাহ্িতা-পত্রিকা এবং ধণ্ম পত্রিকায় আমার 
বছ কবিতা,__-কোন পত্রিকায় নিয়মিত, কোন কোন পত্রিকায় অনিয়মিত ভাৰে 
প্রকাশিত হয়েছে এবং উচ্চ প্রশংসাও পেয়েছে ৷ যাদের মধ্যে অন্যতম হাল, 
“আনন্দ, 'প্রেম প্রবাহ',। দেখনা, 'শিবমা,। এছাড়া অয়ন”, প্রণব, 
'জীমা সারদা”, “শতাব্দীর আলো) “বাসুদেব 'নুক্ষির পথে মানৰ', 'শীর্ষফলক? 
“কগন্বর” শ্ুনীতি?,। শ্ুদ শরণ”, "শুভ লিপিক', মণি, উত্তরপাড়া- 
শ্রীরামপুর ব্রক পত্রিক। প্রভৃতি । আরও বত স্মারক পত্রিকাতেও স্থান 
পেয়েছ আমার কবিতা । যেমন, 'মিপনী+, উন্তরপাড়! গভঃ স্কুল রি-উউনিয়ন” 
'ছিতকরী সভা”, 'শহীদ ক্ষুদিরাম? প্রহৃতি | উপরিলিখিত পত্রিকায় প্রকাশিত 
কিছু কবি বর্তমান কাব্যে সংযোজিত কারছি । বন্ধ সভা-সমিতিতে প্রায় 
আমার ডাক আসে, স্বরচিত করবা পাঠের । বিভিন্ন ধরাণর পরিবেশ 
মাফিক কবিতা আবুত্তি করি এবং প্রশংসাও পাই প্রচুর । সময়ে সময়ে মনে 
হয়। আমি যেন এক আনন্দ-জগতে বাদ করছি । ভারী হুন্দর লাগে। 


বিশাল সমুদ্রে পান্ঠাধ্ধোর মত কয়েক ফৌট। জলবিন্দু নিয়েই আমার এই 
কাব্য গ্রন্থ প্রকাশের প্রথম প্রয়াস । সহত্র সহশ্র কবিত! আমার ভাণ্ডারে 
আছ, তা? থেকে কীই বা ভুলে ধরাতে পারজুম আপনাদের সম্মুখে? সাধ 


আছে আমার অনেক কিন্ত সীমিত সাধো কুলালো না । তার জন্ত ক্ষমা প্রার্থী । 
যন্গি আমার খের লেখ! আপনাদের আনন্দ দিতে পেরে থাকে, ছুংখের লেখ! 
আপনাদের কাদাতে পারে, তবেই জানবো আমার লেখা সার্থক, আমি ধনা। 
এর পারে, আমি আবার উদ্যোগী হবো, আরও কিছু লেখা প্রকাশ করতে । এ 
বিষয়ে আপনাদের আতস্তরিক উৎলাহ ও প্রেরণা এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদই আমার 
একমাত্র মূলধন । 


প্রবীণ আধুনিক কবি প্রীশুদ্ধসব বন মহাশয় কোন এক কৰি সম্মেলনে, 
আমার কবিউ। পাঠ শুনে, সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন) “উনি ( আমি ) 
একজন প্রাচীন কবি) ছন্দ-যতি-বিল নিয়ে লেখেন ।” জানি না কেন, 
তুর্ধ্বোধা শফে-ভর1) অসন্তব উপমাধুক্ত, ছন্দ ও মিলহীন আধুনিক কবিত। 
পড়তে আমার ভালো লাগে না । অবশ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে লেখ। 
গদা কবিতা পুস্তক, পুনশ্চ", 'প্রাপ্সিক”, পত্রপুটা প্রচ্ৃতি এ পর্যায়ে পড়ে না। 


এইবার ধন্বাদ জাপানের পালা । মেটা বাদ দিলে, আমি অপরাধ ও 
অকৃতহওট থেকে যাবো। 


আমায় এই কাবা-প্রকাশের কাজ সর্বপ্রথম সাহাযের হাহ বাড়িয়ে 
এগিয়ে এসে প্রবৃধধ করেছেন, আমার এক ভ্রাড়প্রতিম ও বন্ধুবৎ শ্রভান্ধ্যায়ী 
স্ীঅমমিয় কমার ঘোষ । ধীহার আদম। উৎসাহ, প্রেরণা ও অপরিসীম পরিশ্মই 
উদ্ধদ্ধ করেছে আমাকে এই কাছে নামানোয়। ঠাকে আমার আত্তরিক 
শুভকামনা €ও কৃতচ্ধতা জানাই । 


ঠিক একই সময়ে, বিদ্যাসাগর কলো,জর বংলার প্রধান অধ্যাপক শ্রীবৃদ্ধাদে 
চক্ররব্তী মঞ্ঠাশয়ের অকুণ সাভাযা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অমূলা পরামর্শ আমার 
কবিতা -বাছাক্টয়ে ও যথাবথ নামক্রণে আমার কাজকে অনেক সন্জ করে দিয়ে" 
ছেন। ঠাকে আমার আন্তরিক শ্রঙ্ছা ও কৃতদ্ভতা না জানালে, বিরাট একটা 
ফাক থেকে ঘায়। 


এর পরেই জানাই আমার আতস্তরিক গ্রীতি-শুভেচ্ছা। গ ধনাবাদ আমার 
একাম্ শুভেচ্ছু, হাস্থময়, হ্বপ্লাভাষী চিত্রশিল্পী জ্ীনীহার রঞ্জন বহুকে, হিনি 
আমার কাঝোর প্রচ্ছদপট এ'কে দিয়ে আমার প্রভৃত উপকার করেছেন! 


আমার বছ শুভানুধ্যায়ীর মধ্যে অন্ততম পুত্রপ্রতিম স্সেহাস্পদ, তরুণ কৰি 
শ্রীশ্টামল কুমার চট্টোপাধ্যায় । তাকেও আমার শুভেচ্ছা! জানাই । 

এরপরেই আসে ভদ্রকালী “গীতা আট প্রেম”-এর মালিক, আমার 
শ্েহভাজন শ্অতুল কুমার বণিক, ধিনি আমার পুস্তকের মুদ্রণ-বিষয়ে সমস্ত 
ভার নিজের কাধে নিয়ে? পুস্তক-প্রকাশের পথকে ম্ুগম ক'রে দিয়েছেন, কাকে 
আমার শুভেচ্ছা ও আন্মরিক ধন্যবাদ জানাই । 


পরিশেষে জানাই-_-অনেক সতর্ক দৃষ্টি ও যত্ব নেওয়া সত্বেও, মুক্ত 
প্রমাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাইনি--যার জন্ত আমি পাঠককুলের কাছে 
ক্ষমাপ্রা্থী। পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমায় আশীর্ববাদ করুন, যেন আমি 
এই জরীবন-ব্যাপী সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করি । 


ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। 


ডাকো যদি তোমরা আমায় 
আবার হ'বে দেখা 

ঝুলি-ভরা থাকবে দেখো 
ভালোবাধার লেখা ॥ 


ইতি-_- 
বিনীত-- 
শ্রাপ্রাদাম কুগ্দুষ মুধ্রাপাপ্রায় 


পপ ধওচছ লে 


গুছ পত্র 








কবিতা পৃ্া পংক্তি শব্দ অশুদ্ধ শুদ্ধ 
হে বুক্ষবট ১ প্রথম দ্বিতীয় পক প্‌ 
শেষ জীবনে শিমুলঙলা ১৯. সপ্তম প্রথম ন্ুযাি স্ুযা 
নদী ও সাগর ১? নবম দ্বিতীয় পশরা পসরা 
দী ১৫ একবিংশতি দ্বিতীয় ধু ধৃ 
ভাবন! ৬১ অগ্ম ছ্িতীয় বয় বধূর 
দেখার আশ! ১ সপুম ভহীয় পারে "পরবে 
রী ৩১ নবম প্রথম ষেন যেন 
রী ৩৬ নবম তীয় ঢরাণ চরণে 
সোনার ফসল ৩৮ সপ্তদশ তৃতীয় আয়না আয়না 
সময় এগিয়ে বায় ৪* তৃতীয় দ্বিতীয় ফুশে ফুঁসে 
লেখার ভবিষাং ৬৪ বঙ্গ দ্বিতীয় বাই যাক 
এ ৬২ উনবিংশতি তৃতীয় বন্ধ বন্ধ 


প্রথম প্রেমের পত্াবলা 


৬৬ একাদশ প্রথম কাদে নিকো কাদেনিকে! 





কবিতা পৃষ্ঠা পংক্কি শব্দ অশুদ্ধ শুদ্ধ 





তুমি ৬৮ চতুর্থ - ছত্রশেষে পূর্ণচ্ছেদ 
পূর্ণচ্ছেদ নেই বে 

এ ৬৮ দ্বাদশ -- এ এ 
এ ৬৮ সপ্তদশ পঞ্চম কথ (ভান্তা) কথা 
ী ৬৯ দ্বিতীয় প্রথম জোছনা জোঞছন। 
এ ৬৯ দ্বিতীয় দ্বিতীয় পূর্ণীমার পৃণিমার 
স্মৃতি অতীতের ৬৯ ধষ্ঠ চতুর্থ মম মন 
এ ৭০ "ভতীয় ততীয দ্বন্দ ছদ্ 

এ ৭* দশম দ্বিতীয় ছন্দ ্ 
কবি-বন্ধু প্রয়াণে ৮৩ যোডশ প্রথম ব্যাপি ব্যাপী 


পুণাক্লোক এজয়কুষণ মুখোপাধায় ৮৯ একাদশ দ্বিতীয় চিকীৎসালয় চিকিৎস!লগণ 
চির-কিশোর কিশোর কুমার: ৯৯ সপ্তদশ তৃতীয় যে (অম্প্ট) ঘে 


ডাঃ বিধানচল্জ রায় ৯৭ দ্বাদশ ততীয় তাতে তাহাতে 
ছেলেবেলা ১১৫ চতুর্থ তৃতীয় তুলি তুলি 
ডব্র-বিয়োগে ১৩০ পঞ্চম তৃতীয় 5য় নাকো হয়নাকে। 
আশার আলো ১৪১ ষগ্ঠ প্রথম ও কাংণ কাণে কানে এ 
দ্বিতীয় 
ফিরায়োন! তারে ১৪৬ প্রথন ততীয় কাণ। কানা 
৬বিজয়! দশম তে ১৪৮ আটাদশ প্রথম কাণ | কান 
কৰির সাধ ১৫২. নবম প্রথম তুমি ভুমি 
(ভাত জক্ষর) 
আংস্মদর্শন ১৭৭ নবম প্রথম আকৃলি আকুলি 


রহম্যময়ী ১৭১ দশম তৃতীয় কাণে কানে 


কবিত! 


হোলি হ্যায় 
লোপুরাণা 
ভালোবাপার বাড়ী 
কেরোপিন তেল 
স্বাধীনতার ফটে। 


এ 
এ 


গুরু দক্ষিণা 
গীতায় স্রীভগবান 





পৃষ্টা পংক্তি শব্দ অশুদ্ধ শুদ্ধ 





১৮৬ দ্বিতীয় দ্বিতীয় ফাল্গুনে ফাগুনে 


১৯৬ অষ্টাদশ তৃতীয় ধর্ৰে (অস্পষ্ট) ধর্ৰে 

২*১ ছাদশ তৃতীয় পুড়িয়ে (ভাঙা) পুড়িয়ে 

২১৪ একবিংশতি তৃতীয় বাকি বাকী 

২১৯ বিংশতি পঞ্চম আসীন আসীন 
(ভাঙা) 

১২১* প্রথম চতুর্থ কাশণে কানে 

২২, ষ্ঠ প্রথম শান্বি শাস্তি 
৪8. 


২২৬ এয়োদশ প্রথম যা যা” 
৯৩৯ সপ্থম দ্বিতীয় বৈকৃষ্ঠট বৈকু্ 





১৪/৭/৯, 


(১) 


করবিত।-কুসুজ 


আমার কবিতাগুলি 

এক একটি কুহ্ম 
ভ্রমর আসিয়া তারে 

দেয় ঘন চুম্‌। 
জন্মিয়াছে কোন কোন 

অশ্রুজল হ'তে 
এসেছে ভাপিয়।! কোন 

আনন্দের শোতে । 
ভালবাসো মোরে যদি 

পড়ো সযঙতনে-- 
অবহেল! করো যদি 

বাথ পাৰে মনে। 


ভে 


গহদর 


তেরক্ষবট 


জট[জুটধারী পকশ্রজ্জ ঠন্কশোভিত 
ছহ[নবুদ্ধ ধ্যান-সমাহিত 

পন্বীপ্রবর দ্বিশ তবধের 

আতিনুদ্ধ প্রপিতামহ মহীরহকুলের 
প্রাকৃতিক অমোঘ বিপর্যয়ে 
বিরাট দেভ লয়ে 

হ'লে ধরাশায়ী, অশুভ ক্ষণে কোন 
তাজিয়! ভবর মায়া, ছি'ভিালে বন্ধন । 
পাশেই নন্দির, জাগ্রত ধর্মরাজের 
শিরাজিছে হয়ে ভা' অক্ষত 1 
এধারে প্ধারে,। দোকানের সারি 
ছড়াংনে। ছিটনো। আছে বা 
ছিটেফৌোট। ক্ষতি ছাড়। 

ইয়নি বিরাট (কিছু তা'র 

একটিও হয়নিক প্রাণগানি 

দেখে বড় বিশ্ময় জাগে 

ভারে মন ধশী-অনুরাগে । 
মহাকালের অতন্দ্র প্রহরী 

কতশভ ঘটনার মৃক-মৌন 

সাক্ষাবহ, কে সাক্ষী নীরন 

তমি চলে গেলেন 

অস্তিত্বের শ্মতিটুক ফেলে: 

তুমি ছিলে আশ্রয়স্থল 

মাথার উপরে ধরি শ্বিরাট ছত্রখানি--" 
ছায়া দিতে, শান্তি দিতে 


্‌ 


৩০/৫/৯০ 


(০ ) 


পথ্শ্রমে ক্লান্ত পথিকের 

মন-প্রাণ শীতল করিতে । 

এবে মহ্থাশৃনা, ফাক! সেই স্থান 

একা কাদে, হাহাকার করে। 

জানা ও অজানা কহ পাখী 

সাঝে এসে নিরাপদ আঙযে 

কাটাইভ সুখে, তার প্রেমিকারে লায়ে। 
কত জম! কথা হ'ত, কত প্রেম-আলিঙন 
কত নিবিড় চু্বন 

দেহে দেহে মধুর মিলন 

হ'ত নির্জনে, কত ম্রখ-সান্ভোগ--- 
ধুলিসাং হ'ল অকস্মাৎ 

বিনা মেঘে যেন বজ্রপাত । 

কে কাদে হঃখেতে তব 

কা'র চোখ ভ'রে ওঠে জলে? 

তব মর্ম -বাথা বুঝে শুধু 

অখা।ত এ-কবি, তাই লিখে চলে 
তোমার কাহিনী, যা” পড়েছে ধরা 
কল্পনা-জগতে তা”র। 

নাড়৷ দেয় মনের গভীরে 

দীর্ঘশ্বাস ক্ষণে ক্ষণে পড়ে । 

লোকমুখে শুনিয়াছ্ছি, ধর্দবট 

তুমি তো অমর' তব মৃতানাই 

ভুমি চিরজীব এ-ধরায়”--- : 
মৃতাঙ্জয়ী হ'য়ে ভূমি, বেঁচে র'বে তাই । 
হে বুক্ষবট শুপ্রাচীন, চরণে তোমার 
প্রণাম জানায় কবি, শত শত বার । 


»-[() 


১৬/৩1৮% 


€ ৪ 


৪ 


) 


বলফুলের গ/ল 


বনের ফুল বনেই ফুটে 
বনেই ঝ'রে যায়। 
দেখ লো না কেউ তা'য়।। 
হুবাস তগর ছড়িয়ে বনে 
লৌন্দধা তা'র অকারণে 
বৃথা শোভা পায়। 
দেখলো নাকেউ তগয়।। 
কবরীতে পেল না ঠাই 
কণ্ে কা'রও তুল্লোনাই 
দিল ন! কেউ, অর্থা দেবের পায় । 
দেখলো ন1 কেউ তা”য় || 
তৃলালোনা কেউ যঙ্তন ক'রে 
উঠলোনাকো। সাজি ভ'রে 
ভালবেনে দিলন। প্রেমিকায়। 
ফুলে! বনে নিরজনে 
দেখলো নাকেউ তা য়।। 
আপন মনে ফুটেই বনে 
অনাদরে পড়লো ঝরে হায়। 
রাখ গো নাকেট তার সেখবর 
ভান লো ন! কেউ ভা'র়। 
এম্নিস্তাবেই কত না কুল 
বনেই ঝারেযায়।। 


সপ] 
পথাদল 


পঞ্চদল 


ঝড়ে-পড়। কল।গ।ছ 


জমার বুকের মাঝখানেতে 

হ+চ্ছেকী যে যন্ত্রণা 
তোমর। যা'র। আছে মুখে 

বুধবে নাভা বুঝবে না। 
গ্াপন জনে নিয়ে আমি 

করছিছু ঘর শ্খে 
কোত্েকে এক রাক্ষুসী ঝড় 

ঝাপিয়ে পড়লো বুকে। 
ঘর-সংসার হ'ল তনচ, 

মুখ থুবড়ে প'ড়ে 
সবাই মোর] হলাম শেষ 

ভাঙলো হাড়ে গোড়ে। 
মোদের দেহ এতই নরম 

কেন করলে বিধি 
লুটিয়ে পড়ি মাটির বুকে 

লাগেই হাওয়া ঘি? 
কাচ্ছাস্বাচ্ছ। যা'ছিল মোর 

সবাই গেল অকালে 
ঘুমিয়ে পড়লো শেষ ঘুমেতে 

দেখ লোনাকো সকালে । 
থাকলে বেঁচে আমার ফলই 

দেহে পুষ্টি জোগাতো! 
পেট ভরিয়ে রসনাকে 

তৃপ্তি কত দিত। 


৫8 ) 


ঙ 


বুঝবেন! কেহ হুঃখ আমার 
লিখবে কৰি গান-- 


যাঁর বৃকেতে বছেই যাবে 
নীরব বাখার বান! 


১/১২/৮৮ 


[77 


জত। ও ৮প। 


নাই বা থাক লো? গন্ধ জবার 
পড়বে মায়ের পায়ে 
জনম তাহার এই খুশীতে 
যাবেই ধন্য হায়ে। 
টক্টকে-লাল রূপে তাহার 
করে আলো ঝল্মল্‌ 
দীঘির কালে! জলের বুকে 
ফোটেই শতদল। 
দোলন ঠাপা, গন্ধে রূপে 
মন যে কেড়ে নেয় 
মহাদেবের মাথায় সেযে 
গরম শোত। পায় । 
জবাস্টাপা', ছটি ফুলের 
কেউ ছোট নয় জেনো-_ 
বর্খযা'রা তর্ককরে 
বুঝতে চায়না কেন? 


জবা--তুমি রাগ কোয়ো ন। 
তোমায় ভালধাসি-- 
চাপা-- তোমায় ভোল। শক্ত 
তাষ্টত ছুটে আসি। 
হ'জানেরই বাসা জেনো 
এই মনেতে বীধা 
দোতারাতে, ছুই হ্বরে তাই 
ক আমার সাধা। 


২৬/৮/৮৮ 


টি 


রষ্টির ভর্তি 


তখন ত্ৃপুর। সবে ভাত খেয়ে উঠেছি । 

আকাশে হঠাৎ মেথ জমলো! । 

হয়তো! বগ্টি হবে । সঙ্গে সঙ্গে এলো 
ভাএয়া বেশ জোরে । ঝড়ো হাওয়ায় 

শ্বানিকটা মেঘ গেল ল'রে। 

রোদ উঠলো । আবার কোথা থেকে 
এসে গেল মেঘ । শরৎ কালে বধ ! 

রিম বিম. ক'রে বৃদ্ধি নামলো । 

বেশ জোরেই । পায়রাগুলো এসে 
জড়ো হয়েছে নারকেল গাছে । 


বেলা একটা | এমন সময়ে পিওন 
বহে আন্লে। বুক পোষ্টরে-পাঠানো। 


এককপি শারদীয় “শুভলিপিকা | 
বন্ধমান পেকে এসেছে । পায়রাগুলোকে 
গন দিপুম 1 নিমেধষের মৃধা সব 
খেয়ে নিয়ে কোথায় উড়ে গেল। 
ছা খাওয়ার পরের টনিকটা 
চামচে *'রে কাপে চেলে 
খেয়ে পিলুম এক নি:শ্েসে_ 
ঠিক পায়রার পম খাওয়ার মত। 
মুখের জর্দা-পানট। আগেক্ট 
ফেলে দিয়ে মুখট। পূয়ে নিয়েছি । 
এবার শারদীয় “গশুভ-লিপিকা” টা 
একবার উল্টে দেখে নিলুম-আমার 
কোন কবিত। বেরিয়েছে কিনা ? 
দেখল্রম নেই । খানিকক্ষণ বাইরে 
বসে রইলুম চুপচাপ । ছোট ছেলে 
তখন দালানে বসে ভাত খাচ্ছে। 
ভালো লাগলো না। ঘরে এসে মশার 
জালা নাইলনের মশারিটা নিজেই 
খাটিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লুম ৷ বৃণতি 
তখনে। পড়ছে । ঘুমিয়ে পড়লরম। 
ঘুম যখন ভাঙলে! তখন সাড়ে চারটে । 
বৃহ প'ড়েষ্ট চলেছে । মুখট! ধুয়ে নিয়ে 
বাইরের রকে টুল টা পোতে বসলুম । 
খানিক পরে বড় বৌমা চা দিয়ে গেলেন।। 
নিম্‌কি কাঠি-বিস্কুট দিয়ে চা টা মন্দ 
লাগলো না! চুমুকে চুম্ুকে তারিয়ে 
হারিয়ে চা খাচ্ছি । রাস্তা দিয়ে লোক 
চল্ছে। দেখছি সেই দৃশ্ক। 'সদ্দার' 


বৌ সেব্জে গুজে ছাতা মাথায় দিয়ে 
হাতে একটি পাত্র নিয়ে রোজকার মত 
জ্রুত পায়ে ছধ আনতে যাচ্ছে খাটাল 
থেকে । ছু'একটি তরুণ-তরুণীও 
সাইড, ব্যাগ কাধে ঝুলিয়ে ছাতা মাথায় 
মাষ্টারের কাছে পড়তে চলেছে। 
বৃদ্ধির বিরাম নেই । কতকগ্জলো কাক 
সেই বৃষ্টিতে সামনের গোলাপী রঙের 
চার তলা বাড়ীর টি ভি”র গানটেনায 
বসেবসেভিজছে। এ্যান টেনাটা 
হেলে পড়েছে । জু'ইগাছের ফাকে ফাকে 
চড় ইলো চুপচাপ বসে রয়েছে 
জোড়ায় জোড়ায়। সাইকেল চেপে 
ছাতা মাথায় রঞ্জিত তুধ নিজে 
চলে গেল। রঙিন সিক্কের ছাপা 
শাড়ী পরে মাঝ-বয়সী এক মাড়োয়ারী 
মোটা বৌও দেখি পেছন পেছন দুধ নিয়ে 
যাচ্ছে। আমি বাসে ঝসে দেখছি । 
বুগ্টিতে সব ভিজে গেছে। 
মনটা! ও ভিজে 
গেলনাকি? কিছুই যেন আর 
ভালো লাগছে না। নারকেল গাছ 
আর কাঠাল গাছ থেকে টপ, টপ, কারে 
জল পড়ছে । উঠানের মাঝে মাঝে 
খানিকট। ক*রে জল জমেছে 
বি পড়েই চলেছে একটান। 
সেই দুপুর থেকে যার হ'য়েছে শুরু। 
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লাকা! অল 


প্রেমের রসেতে আমি মশ গুল 

মন্তঘার মদেতে মাতাল 
প্রেমের ফোয়ারে কোথা ভেলে বাই 

এক হয় আকাশ-পাতাল। 
এক-কণ! প্রেম ভুমি দিলে 

মন-প্রাণ ভরে যে ভাদয় 
শিহরণ খেলে ঘায় দেহে 

জানিনাকে। কীক'রেযে হয়! 
ন্রেম দাও-- রাখে! এ-মিনতি 

আর কিছু চাভিনাকে। আমি 
নাচি যেন, গাহি তব গান 

ওগো! মোর, ওগে। অন্তরধ্যামী । 
প্রেমের ভিথ্বারী হয়ে সদা 

দ্বারে হারে হাচিয়! বেড়াই 
যদি কেহ এক কণা দেয় 

তা'র কাছে নিজেরে বিলাই। 
উন্মাদনা! জাগে মোর মনে, 

সঙ্গ-লোভে হই যে পাগল 
ভুলে যাই সব কিছু ওগো 

শুনি খালি ধ্বনি যে মাদল। 
আদিবাসী হ'তে চাই আমি 

নেচে-গেয়ে কাটাব জীবন 
সরল হুৃন্দর হ'বে প্রাণ 

মন্ছয়ার রসে-ভেজা মন । 
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পঞ্চদল 


৯/১/৮৬ 


পঞ্চদল 


শীত এসেছে শীত 


বেজায় শীত এসেই গেছে 
কড়া মেজাজ নিয়ে 
হাড়-কাপানো, প্রাণ কাপানো 
মরছি ঠক্ঠকিয়ে । 
পাখীর। সব কুলার ব'সে 
বেরুচ্ছে না কেউ 
বাঁঘেরা সব কোথায় গেল 
ঘুমাচ্ছে ভাই ফেউ। 
মাছরাতার1 মাছ ধরে ন! 
বক বসেছে ধানে 
খিদেয় পেট যাচ্ছে জালে 
মাছপা বে কোন্খানে ? 
গরীব-গুর্বেবা পাতা জেলে 
গরম করছে দেহ 
শীত পড়েছে বড্ড এৰার 
নেই কোন সন্দেহ। 
জল জামে যে বরফ হাতে 
নেইকে। আর দেরী 
খেয়াঘাটে যাত্রী কোথায় 
বন্ধ তাইতে। ফেরি। 
শীতের দিনে এসো মোরা 
রোদ্দ,রেতে বসে 
মুড়ির সঙ্গে তেলেভাজ। 
খই দিব্যি কষে। 
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( 


১৬ ) 


8 ২২) 


£গেহ জীবনে শিনুলতল। 


শিযূলতলায় পাইন! কোথাও 
দেখ,তে শিষুল ফুল 
হেখায় খুজি, হোথায় খুজি 
বয়ন যে হয় ভুল। 
শীতেরদিনে পাহাড় ঘুমায় 
বরফ মুড়ি দিয়ে 
স্মঘি উঠে ঠাণ্ডা সরায় 
লেপটা কেন্ড নিয়ে। 
পুবের আকাশ হয় যে তখন 
রক্ত-আবীর গোল। 
নয়ন জুড়ার, প্রাণ শীতলায় 
হট যে আপন-ভোল]। 
মালার মত পাহাড় আছে 
ছেউয়ের পরে ঢেউ 
রয় প্রকৃতি মৌন হয়ে 
বুঝবেনাকো কেউ। 
পাহাড়-কোলে এ দেখা যায় 
সাদা বকের সারি-_ 
রোক্ধ সকালে কেউজানেন। 
কোথায় দেয় ষে পাড়ি ! 
শ্টামলিমায় ছেয়ে গেছে 
সবুজ সমারোহে 
পাহাড় আমায় পাগল করে 


৮/১২/৭১ 


কীষেন এক মোহে! 
রূত রকম ফুল যে দেখি 
নাম জানিনাতা'র 
ছোট্ট বটে, গন্ধ নেইকো 
রূপ যে চমংকার ! 
পাহাড় থেকে শীর্ণ নদী 
কতই এসে নামে 
চলার পথের পথিক হেথায় 
অবাক হয়ে থামে! 
বাড়ী থেকে অনেক দুরে 
যেথায় আমি আছি 
নিজের কাছেই নেইকো যেন 
নিজেই কাছাকাছি । 
ভূলেই গেছি হেথায় এসে 
আমার প্প্রিয়জ্ঞনে 
কোথায় তা'রা, কেমন আছে 
নেইকে! আমার মনে। 
আর যাবে না, হেথায় র'বো 
শেষের পরমায়ু-- 
যেক'্টা দিন থাকে, নিয়ে 
শিমূলতলার বায়ু 


( 


১৩ ) 


€( ১৪ ট 


নী ও স।গর 


নদী আর সাগরোতে 

কী যেব্যবধান 
কেই বা বিচার করে 

কে করে সন্ধান ? 
কী-তৃত্তর ভেদ রয় 

লাগরে- নদীতে 
নদীতে বিনুক মেলে 

মুক্তা সগরেতে। 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ 

দশা রত্মাকর 
রাম-নামে সাধু হ'ন 

কুধ্যাত তক্কর ৷ 
“রজ্বাকর' নাম নিয়ে 

দত্যুর মতন 
সাগর ও লুকায়ে রাখে 

অনূল্য রতন। 


নদীতে যতই খোজ 
মুকুতা কি পাবে 


সাগরের বিম্ুকেতে 
মুকুতা যিলিনে ) 
নদীতে বে চেউ ওঠে 
উদ্তাল সে নয় 


সাগরের টেউ মনে 

এনে দেয় ভয়। 
পাহাড়ের বুক চি'র 

নদী নেমে আসে 
নদী-জলে পথ-ঘাট 

জনপদ ভালে । 
অনাদি অনন্ত কাল 

ধরে সে সাগর 
বূপর পশরা ধরে 

চোখের উপর । 
নদীর ঘা” পরমায়ু 

হয় নিঃশেষ 
সাগারতে মিশে গিয়ে 

থাকেনাকো লেশ। 
তখন নদীরে কেহ 

খুজে নাহি পায় 
আত্মহারা হ'য়ে সন্ধা 

সাগরে মিলায়। 
ভর নদী শুফ ছয় 

খরাতে প্রখর 
ধূ ধু ধু উত্তাপে ভরা 

জাগে বালচর । 
সনাভনী-ধ্্দ সম 

সাগর যে রয় 
বাড়া-কম। জল তার 

কু নাহি হয়। 


(১৫) 


€( ১৬ ) 


গরবে গরবী নদী 

সুপেয় জালের 
গাঞ্ছ-পাল। ফল আর 

লোনা ফলের । 
সাগরের জল শুধু 

লবণেতে ভর 
কে যায় মেটাতে তৃষ। 

তা'র কাছে স্বর। ? 
বাঙ'লীর প্রিয় মতশ্য 

নদখিতে ইলিশ 
পেয়ে তারে রসনা যে 

করে নিশ পিশ. | 
সাগরের মাছ পাই 

সাগরেই শুধু 
তেলালো মে খেতে লাগে 

ভার স্ুৃম্বাতু। 
কুলু কুলু স্বরে শান্ত 

নদ ব'ছে যায় 
সাগরের গরজনে 

শোণিত শুকায়।! 
শরীর সারাতে যায় 

সমুদ্রের ধারে 
তখন নদীর কথা 

কার মনে পড়ে? 
গঞ্জাজল স্পর্শ ক'রে 

শুদ্ধ ছয় গর 


১৯/৯/৭২ 


বিরস বনে দেখে 

নিব্ধাক সাগর ! 
যাগ-্যজ, ধর্ম -কর্ছ 

ঘত পৃজ। আর 
গঙ্জাজল আনে সেখ 

বিশুদ্ধ আকায়। 
ন! মিলুক্‌ বিশ্বপত্র 

গন্ধ-পুষ্প দলে 
গল্াপূজজা হয় জানি 

শুধু গঞ্জাজলে | 
নির্ভয়ে নদশিতে লোকে 

আন কয়ে যায় 
সাগরে নামিতে দেখি 

যেন তয় পায়। 
যতই ফারাক থাক্‌ 

ন্দী ও সাগরে 
তু'ক্তনাই ভালবাসে 

বড় ছজনারে। 
কে ছোট, কে বড়সমোর! 

করি সে-বিচার 
হালি পায়, প্রহসন 

দেখে বিধাতার । 
আমার প্রণাম লহ 

নদশ ও সাগর-- 
দৌোহা-৪,₹ মোর কাছে 

রলিকা, নাগর । 


সি 


পল €( ১৭ ) 


৮৪ 


প্রকৃতির কাবিত। 


ভালো কারে দোখা যদি 
দেখিবে আকাশ 
অবাক নয়নে আছে চেয়ে, 
শিল্পী-চোখ নিয়ে যদি 
তম তন্ন ক'রে দোখা” 
মানে ঠব এ-আকাশ 
ম্ূন্দর বিরাট একটি কবিতা। 
এর কিন! অর্থ কী বলিতে চায় 
ছবিটা সুন্দর কিন। 
রংট 1 ক্ষেমন, রেখা গুলো 
ঠিক কিনা--এ-কবিষ। 
লেখ] ধার, তিনি তো শুধু 
কবি নন-- এক 
খেয়ালী প্রকৃতি। 
এ-কবিতা পড়ে নর-নারী 
শিখেছে কত-না 
জেংনছ্ধে শিজেরে। 
স্থয ওঠার আগে 
পূব, দিক হ'য়ে থাকে লাল-_ 
বেলা হ'লে সেই লাল ছবি 
কোথায় মিলায় 


এখন আকাশ নীল 
শান্ত, সৌমা কান্তি তা'র 
ছরস্ ছোলেট। যেন 
দাপাদাশি করে 
ক্লান্ত হয়েছে। 
ছপুর বিকাল গিয়ে 
সন্ধা ঘনালো-- 
পশ্চিম আকাশ হ'ল 
ঠিক প্রথম পৃব, আকাশের মত লাল। 
রাজি এসে অন্ধকারে 
ঢেকে দিল নভ। 
সারাদিনে কতবার 
রঙের বদল হয় 
নেই তার সময়--অসময়। 
কেন এই রং, কেন এ রং 
কৈফিয়ত নেক বা চায় বলো! 
বাদ শাহী মেজাজ যেন 
তোয়াককা! কার না কারে। 
খেয়াল-খুর্শীতে নিজে চলে 
ঘে-ছবি আকুক্নাকো- 
যে-রঙই দিক্‌ন। ছিটিয়ে 
সে সদাই নিজে শ্রন্দর 
হ'য়ে ওঠে, নিখুত সে-ছবি । 
চিরকাল স্মায়ী নয় কভু 
জলেতে বুছ,দ, সম 


এই উঠে এখুনি মিলায়। 


€ ১৯ ) 


তাই বলি, দেখে নাও 
চোখ ভরে দেখিতে যা? পাও । 


দল বোধ মেঘ এসে 
আ[কা1শেরে ক'রে দিল কালো । 


তারপরে এজ বারিধারা । 
থেমে গেল জল-_ 

স্বদীল আকাশ দেখা গেল 
পুনঃ । রোদে এসে ধুয়ে দিল ) 


রামধ্ত উঠিল আকাশে । 


কী বিচিত্র রং তা'র 
কী যে তার অপরূপ শোভ। ! 


কোথা গেল রামধন্থু 
কোথা তার রাশিরাশি 
বর্ণের পশরা-_ 

কে হরি, কোথায় মিশিল ? 


আকাশ তে দেখে অনিমিথে 
সকলের পরে তা'র 
সমান চাহনি--কম নয় । 


বেশী নয়। তুমিও দেখে না 
ভালো ক'রে, সব মন দিয়ে? 


কত ছবি একে চলে 
কত ছবি ঝরে যায় 
মিশে হায় বিস্যৃতি-অতলে । 


পঙ্চদল 


১৪/৩/৭২ 
€ ২১ ) 


আবার সে ছ্ববি জাকে- 
সং তার অফুয়ান,. 
অকুলান হয়নাকেো। ভাব, 
জসংখ) তাহার ভুলি, 
সরু, এট, মাঝারিধরণ-- 
08785 অসীম আগিগস্ত | 
প্লেখে তুমি. ভালো কয়ে দেখে। 
আকাশেরে- পাবে সখ, 
পালে শান্তি, অন ভ'রে ঘাবে 
নিশ্মল আনন্দে-হবে আহার 
ভবে ঘাবে তাহার অস্থরে 
গভীর অতলে । 
বিরহী আকাশ খোকে 
মনের মানুষ, খোজে 
তা'র প্রেযলীরে- পায়নাকে। 
মিল--শুধু খোজে আর 
চেয়ে খাকে-শহুতাশ নয়ন” 
ঠিক আমারই যতন-_ 
খুদি আর খুকি 
যারে চাই, মন আর 
প্রাণ দিয়ে--মেলে ন। 
মেলে না হানার দেখা 
তবু খুজি আর দিন গ'পে 
থাকি প্রতীক্ষায়. 
বিরহী আকাশ সম। 


-00- 


নৈবীতাল 
২২/৬,৮* 
প্থচদল 


হিগপের হাহ 


মেছ-নাঙগার। য় আছে 
ফ্বক-পাঙ্চাড় বুঝে 
একটানা ঘুম দিল্ে তারা 
পরম মহাখে। 
নীল পাউ'ড তো! আনান্দেতে 
মেঘকে কোলে নিয়ে 
কঠাতেনাকো কোনই কথা 
জধুট রছে চেয়ে 
কী 'অপকপ মেঘের খেলা? 
সারা আকাশ জড় -- 
(দাল, দিয়ে যায় মায় দেশি 
দেয় মে ছদয় তার 
কার সাথ এর দিই তুলনা 
নেইকো। ইহার জুড়ি 
সবকিছুই ঘষে গার মেনে যায় 
ভাঙেই জারি জুরি) 
কবি শুধুই ভাচাখ ভরে 
দেখে পরম শোভা 
শি ধাক্কার এই ধরণী 
সবার মানালাভ। । 
ভাষা! কবি হারিয়ে ফেলে 
ভাব খোল হায় মনে 
কপ তোমার মন্ বলে 
রুপের যছুগুশে। 


ডি 


(॥ ২২ ) 


প্রকৃতির ঠেম 


রাত্ত থেকে বাদলের ধারা 

ক'রে পড়ে বরঝর, করে 
পাহাড়ের বুকে বৃষ্টি, দেখিনগু গরুথম 

সন্ধানী ভুই চোখ ভরে । 
ঢেকে গেছে পাহাড়ের দেহ 

কুয়াশার ধোয়া-আবরণে 
শুধু চেয়ে থাকা ছাড়া নেই 

কোন কাজ মোর এই ক্ষণে । 
অঝোরে ঝরিছে বৃহি 

থামিবেনা, মনে হয় ধারা 
দেছে-মনে আলোছন তুলে 

চারিধারে জাগার যে সাড়া। 
এ-বাদল নয়নে পড়েনি 

এর রূপ কখনো লিখিনি 
এর ভাব কখনে! আসেনি 

কল্পনায় আগে তে! দেখিনি ! 
থেমে গেল ওয়াল বাদল 

পরিষ্কার আকাশের রূপ 
কোথা হ'তে দেববালা আসি 

জেলে গেল সুবাসিত ধূপ ? 


€॥ ২৩) 


নৈনখতাল 


৯৫/৬/৮* 


€£ ২৪ ) 


রবি তা'র এখনো ঝিলিক 

গ্রিতে কেন ধরায় আসে লি 
পাহাড় চো আান-সমাপনে 

প্রিয়তমে লালে তো! বাসে নি 
প্রকৃতির প্রেমের এধারা 

জখবান কি আসিব আবার 
খুজে খে হয়েছি হতাশ 

বু আমি খুজি বারবার। 
প্রেম ভুমি ধরা দিয়ে মোরে 

চিরকাল মোর বুকে থাকো 
যে-নামেতে খুশী হও তুমি 

সেই নামে বারে বারে ডাকো। 


[7] 


নিহিবরক।র 


সারাদিন মেঘ খেলা করে 

শুয়ে-থাক। পাহাড়ের সাথে 
এট দোখ কোলে শুয়ে আছে 

এ দেখি চডেছে মাথাতে। 
এ-খেলা মজার খেঙ্গা কত 

বলো আসি, দ্বানাই কাহাকে 
এই দেখি পাহাড়ের ছবি 

কোথ! খেকে মেধ এসচাকে। 


পঞ্চদল 


নেনীভাল 
১৬/৬,৮ 


( ২৫ ) 


যোগী-সম রূপ, ধ্যান-গঞ্ভীর 
ধীর, স্থির, মৌনী হ'য়ে আছে 
দূর হ'তে দেখে, ভয় পাই মনে 
ধ্যান ভেঙ্গে দেয় মেঘ পাছে। 
মেঘবালা খেলা করে নানান, ধরণে 
পাহাড়ের রূপ বদ্লায় 
বলে বসে এই কবি লিখে চলে শুধু 
নয়নেতে যাহা আসে যায়। 
পাষাণ যে এত রূপ ধরে 
এ আছে রইস) যে বুকে 
স্থাণু, জড়, নিশ্চল পাহাড়ে 
কত রঙ্গে ঘুমায় সে হৃখে। 
কখনো ধৃনর, কখনো বা নীল 
কখনো দেখি যে সাদ। 
কখনো বা দেখি, লোপ ক'রে দেয় 
মেঘ জ'মে একগাদ। । 
নেই কোন ছুঃখ-ক্ষোভ কিছু 
নেই কোন মান-অতিমান 
পাহাড় তো৷ নিবিবকার সদা 
তা'র কাছে সবাই সমান। 


পঞ্দল 


ষ্ঠ 


একি । জাতি । 


বিরাট আকাশ দেখি 
মেঘেতে চাকা 
কোথায় পাকাড় গেল 
ষায় না দেখা। 
প্রকৃতি বিষ যেন 
কেন কিজানি 
মনেতে আমারও শখ 
নেই তা' মানি! 
ধূসর ক্সাকাশ দেখি 
কি ভাবিছে মনে 
প্রিয়া ভা'র নিরুদ্দেশ 
ক'বেই কেজানে? 
আমিও ভাবি ঘে'ৰসে 
শুধু একেলা 
কণ্ঠ ছবি মনে মোর 
করে ঘে খেলা! 
ও আকাশ, তুমি মোরে 
সঙ্গী ক'রে নাও 
আমিও তোমাপি মত 
সঙ্গ শুধু দাও। 


পঞ্চদল 


এসো মোরা গল্কন্ি 
' সুখ-ছুখ, নিয়ে 
হাক্কা হয়ে যাক মন 
কালি যাক ধুয়ে। 
বাস্তব কল্পনা সাথে 
এক হ'য়ে গেলে 
স্বর্গ থাকে না স্বর্গে 
মর্তো এসে মিলে। 
গো 
নৈনীতহাল 
২৯/৬৮* 


পাতাডী ফুল 


সামি যদি পাহাড হাতেম । 
পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে 
পাঠাড়ীয়। গান গেয়ে 
পাহাডেই থেকে যে যেতেম 
পাহাড়ের ছেলে হয়ে 
পাহান্ডিশী খুজে নিয়ে 
পাহাড়েই বাসা বাধ হেমা। 
পাহাড়ে পাচাড়ে ছুটে 
পাহাড়ের মজ। লুটে 
পাহাড়েই গেসে বেড়াতেন। 


গ্ধিদ রে 


কপি 


€ ২৮) 


গেখের সাথেতে আমি 
ক'রে ফিতালী-- 
আকাশের পানে মোর 
নয়ন মেলি-_ 
প্রেমের কবিতা আমি কত লিখ তেম। 


আমি বঙ্গি পান্াড়ী ইস্তেম ॥ 


পান্থাড় নিয়েছে মোর 
স্থদয় কেড়ে-- 

পান্থাঁড়ী ফুলের গন্ধ 
আছে মন জুডে। 


পাহাড ছাড়িয়া আমি 

য।বে। না কোথাও 
পাহাড়েই $'তে চাই 

আমি থে উধাগ। 


পান্থাড়েই সংসার আমি পাত তেম্‌। 
আমি যদি পাহাড়ী হাতেম ॥ 


অগ্ডারাধ জানাই তোমায় 
ভূমি বেন ছেড়ো না মোয়ে 
ভালোবেসে ফেলে তুমি 
ফেয়োনাকে| সরে । 


আমি ভালবাসি 
তুমি ভালবেসো যোরে ॥ 


কত যে আনন্দ দাও 
কী করে জানাই. 
ভাব এসে ভীড় করে 
ভাষ। নাহি পাই। 
পাহাডে পাহাড়ে ঘুরে পাহাড়ী ই'তেম 
পাহাড় ছাড়িয়! আমি, কোথা ন। ঘেতেম 


নৈনীতাল [0 


১/৭:৮* 


প্রক্কাতি 


নিহাকার মত আমি 


দেখি যে পাহাড় 
আর দেখি কত-ন! যে 
মেঘের বাহার ! 
চেখ়ারেতে বাসে দেখি 
সমুখ বাগানে 
ফুটিয়াছে বাইবেল 
আর লাল জব! 
কী ম্রন্দর অপরূপ 
কত মনোলোভা ! 


একধারে গোলক ফুল 
অন্থধারে গরবী গোলাপ 
কবি-মন বকে কি প্রলাপ ! 


(২৯ ) শশা 


নৈনীতাল 
১০/৭/৮৯ 


মোরগ-মোরগী গেল ঘুরে 
রাজ হাস প্যাক প্যাক করে। 
কত পাখী ছোট ছোট 
বীকে ঝাকে গাছে এসে বসে" 
অবোধা ভাষায় তারা 

কত কি প্রকাশে! 


ধান-গা্ছ বুকে ক'রে 


শুয়ে আছে মাঠ 

সবুজের ছড়াছড়ি 
বনরাজি-হাট। 

চঙ্জাতপ-সম ষেন 


মাথার উপরে নীলাকাশ 
কিবা! জুপ মর্র মরি 
বকে যায় পাহাড়ী বাতাস! 


এ 


নৈনীতাল 
রি ৩/৭ 1৮ ঞ 
পঞ্চ 


ডেঠবন। 


পাহাড়-_পাহাড়-_-পাহাড় 

ঘিরিয়াছে মোর চারিধার। 
মেঘ--মেঘ--মেথ 

কোথা গেল মনের আবেগ ? 
আকাশ-- আকাশ-- আকাশ 

জোরে বহে মাতাল বাতাল। 
মাঠ--মাঠ-মাঠ 

পাহ্বাড়ী বধুয়া যায় হাট। 

মোরগের মোরগীকে ধাওয়া ক'রে আসে 
রাজর্কাস হংসী নিয়ে সুখে জলে ভাসে। 
বন--বন--বন 

মন মোর হয় উচাটন। 

গরু ও মহিষ চারে মাঠে 

পাহাড়ী মেয়েরা ধান কাটে । 

অবিরাম ঝর পড়ে জল 

পথ-ঘাট হয় যে পিছল। 

নীরদোণ কবি কারে ভোলে 

থরে থর পল্প ফোটে জলে। 

তোমার স্যতির মাঝে) চোমারেই খুনি 
ল্ক্ষো লুকায়ে থেকে, হাসো তুমি নুবি। 


[0 


€( ৩২ ) 


দের! জা 


হে ভৃধর, গিরিরাজ 
ভুমি ফি উঠেছ আজ 
্বনীল সাগরে স্গান ক'রে? 
তাই তৰ এত শোভা 
তাই এত সনোলোভা 
দেখি আমি £'নয়ন ভরে। 
ভোমার শিরের প'রে 
মেতেরা বিরাজ করে 
ষেন ঠিক বরফের মত ২ 
ফিরিতে চাছে ন! তাই 
হতই ফেরাতে চাই 
আখি €ুটি দোখ আবির । 
মগ্প তুমি ধার ধ্যানে 
আমি চেয়ে তার পানে, 
জানি আমি, দেখা পাও তার, 
আমি অতি ভাগানীন 
ডেকে ডেকে গলা ্ণীণ 
টার দেখা মেলে না আমার । 
জানিনাকে! কবে তিনি 
দেখ] ছেবে গুপমণি 
সার্থক হ'হে এ জীবন 


নৈনীতাল 


২৫/৭/৮* 


লঞ্চদল 


দিন-রাত তারই লাগি, 
এ-পরাণ আছে জাগি 
শবরীর প্রতীক্ষা! মতন । 
এসো সখা দীনবন্ধু 
পার করে! ভবসিস্কু 
দেখা দিয়ে মোরে একবার । 
দেখা পেলে তব শামি 
ওগো মোর অস্তর্ধযামী 
পড়ে রৰো ঢরণে তোমার । 


[0 


সয়।/ষ্ঠি 


মেঘ ও পাহাড লয়ে 
কত যে কবিত। 
লিখিনু, জ।শি না আমি 
কে কা? বনিত" ? 
ধত লিখি মনে হয় 
কিছু লিখি নাই 
আশা! জাগে, এর মাকে 
হি তোমা পাই। 


( ৩৪ ) 


পান্থাড়, তোমার পানে 
যখনই দেখি 
মনে হয়, তুমি খাটি 
আর সব মেকি। 
না-জানি, সে শক্তি কত 
ধরে ধরা মাকে 
ঘে তোমারে সি কারে 
তোঙাতে বিরাজে | 
তখনই নিজেরে ভাবি 
ক ক্ষুত্র আমি 
কত বড় ভুমি £ও 
কে জীবন স্বামি! 
পজকে করিতে পারো। 
অপূর্ব স্থজন 
বিনাশও করিতে পারো 
পাকে সাধন । 
ঘড? ছে, যা? যো 
জস্ম-মৃতু) খেলা 
সকলেরই বুল) আছে 
নকে হেলা ফেলা । 
আম শুধু মুলাহীন 
ইয়ে আছি বোঝা 
শেষ হবে কবে মার 
তোমাকেই খোজা। 
কোষাকে দোঁখতে পাবে 
কৰে তুষি বলো 
শাস্তি পাবে এই মন 
নিরখি নির্শাল ? 


নৈনীতাল 


১১/৮/৮, 


জুড়াবে আমার প্রাণ 
জড়াবে নয়ন 
স্ুড়াবে সকল দেহ 
জুড়াবে জণবন। 
যেতে চাই মেই দিন 
এই ধর ছেড়ে 
তখনি শমন যেন 
নিয়ে যায় কেড়ে। 


টি 


(৩৫ ) 





আরিবার আগে 


কুড়ি থেকে ফুটেছিল 
যেদিন কুস্থম 
দেখে নাই কেহ তারে 
চোখে ছিল ঘুম। 
ছিল শোভা-সৌরভ 
একাকী নির্জনে 
ছিল মগ্ন তপস্যায় 
কা'র যেন ধানে। 
অবহেলা অশাদর 
ভাগ্যে জুটেছিল 
দীর্ঘস্বাসে গাপনি সে 
আপনি শুকালো। 
ঝরিবার আগে যদি 
স্থবাস বিলায় 
সে-শ্ববাস মাতাবেই 
জানি পরমায়। 
700 


১২/৬/৯* 


€( ৩৭ ) পঞ্চ 


( ৩৮ ) 


সে।ন।র কফাসলে 


নড়ণ পানে সোনার ফসল 
ফলেছে ভাই ফালেছে 
দেখবি যদি আয় ছুটে আয় 
সোনায় সোনায় ভরেছে। 
গান গেয় ধান, তুলবো ঘরে 
মরা যানে তারে 
ভাবলে মান, মনেগ ময়ূর 
নণচে পেখম ধার । 
শানান্প আর ঘুষ আস না 
ক্েগে কাটাই রাত 
তপ্দ্া-ঘোরে প্রিয়ার সাথে 
বৰ কি সাক্ষাহ? 
পেট শুরে ভা খেতই পাবো 
এবার দুঠ নেলা। 
পরতে পাবো পিবাণ-ধুতি 
এস্নয় মিছে বলা। 
সবাই মিলে, আয়ন] রে ভাই 
আনন্দেতে নাচি 
গান গেয়ে হাত ধরে সকে 


গর্থাদল 


বাচার মত বাচি। 
সোনায় সোনায় উঠবে ভরে 

মোদের চাল ঘর 
ঠার করুণার নেই তুলন। 

এতো তারই বর। 


২৬/৭1৮৯ এ 


সয়য় এগিয়ে যায় 


সময় এগিয়ে যায়। 
আগেকার স্মৃতিঞচলো 
ফিরিবে না হায়।! 
মন পড়ে শৈশবের 
খেলাধূলা কত 
কত ম্রখ। কত তু 
আসে অবিরত । 
কৈশোরের কতই না 
ছিল সঙ্গী-সাথী 
কেটেছে তাদের নিয়ে 
কত দিন-রাতি ! 
মনেতে ছিল না পাপ 
ছিল শুদ্ধ প্রেম 
কামনা ছিল না তাছে 
নিকবিত হেম। 


পঞধদলে 


€ ৩৯ ) 


ফৌবনের তুষ্ট কাম 
করেনি পাগল 
রুষে ফুশে ওঠেনিকো 
সমুদ্ধের কাকা । 
কোথা গেল দিনগুলো 
কোথা আগি আছি 
একা গ্ভাবি, মরণের 
এসে কাছাকাছি। 
প্থতি এসে ঢেট তোলে 
হাসি-কাল্সায়- 
পাড়ায় না সময় সে 
এগিয়েই যায়। 


নন 


১৩ ৭/৮৪ 


জা।জ।র আ।লা। 


যা? দিয়েছ আমায় প্রত 
যা” দাও তুমি মোরে 
তাই নিয়ে তো আনন্দেতে 
আছে এপ্রাণ ভ৮র 
তোমার দেওয়ার নেই তো সীম 
তুলনা নেই তার 
অযাচিতেই এসে পড়ে 
তোমার উপহার। 


১১/৭/৮৯ 


তোমার কাজেই ডুবে থাকি 
নেইকে। অবসর 

তোমার কৃপা পাবো ব'লে 
আশায় করি ভর। 

ক'বে তুমি সামনে এসে 
আমায় দেখা দেবে 

বলে। আমায়, সেই সে সুদিন 
কবে আমার হবে? 

ক'বে তোমার ভিড়বে তরী 
এসে জীবন-কৃলে 

কবে আমায় কৃপাকরে 
নেবেই বলো! তুলে? 

এই অভাজন পাবে কবে 
চরণ-পদ্মে ঠাই 

করবে ক্ষমা মোর অপরাধ 
আর কিছু না চাই। 


--[]- 


(৪১ ) 


€ 


৪২ ) 


সুস্বে/গভয়, হে চিরনুতলন 


নতুন বছর এলো রে জীবনে 
নতুন বছর এলো” 
শঙ্খ বাজা, দে উল্গু দে 
প্রাণ ঘষে কিরে পেল। 
নতুন বছর, এসো তুমি এসে 
হৃদয় -তৃয়ার খোল।-- 
হৃখ নিয়ে এসো শান্তি নিয়ে এসো 
নিয়ে এসো ভরে ডালা। 
পুরানে। বছরে দিয়াছি বিদায় 
দেখিতে চাই না মুখ 
সারাটি ব্ছর, সে শুধু দিয়েছে 
বুক-ফাটা ভরা ছুখ । 
তাইতে। তোমায় স্বাগত জানাই 
ফে।টাও সখের হাসি 
মনের বাগানে সুরভি ছড়'ক্‌ 
নানা ফুল রাশি রাশি। 
হুখে-সমৃক্ষে ভরুক্‌ পৃথিবী 
শোক-তাপ ঘ।ক্‌ দুরে 
বংশীধারীর বংশীধ্বনি 


বাজুক্‌ মধুর স্ুরে। 


গধদল 


পঞ্গদল 


প্রথম রবির নতুন আলোক 
সিনান করালো মোয়ে 
আনন্দে তাই নাচেরে হাদয় 
যাই আনন্দে ভরে 
নতুন গান শোনায় যে পাখী 
নতুন আশ। জাগায় তা' কি 
সবই নতুন লাগে 
নতুন আকাশ নতুন বাতাস 
নতুন ফুলের নতুন সুবাস 
নতুন নেশা জাগে। 
এই ধরণী হ'ল নতুন 
পাহাড় বেয়ে ঝণা ঝরে 
গহন কানন নতুন হয়ে 
তু চোখেতে ধর। পড়ে। 
ফুল-বাগিচায় ফুলের টানেতে 
মধু খেতে আসে অলি 
নতুন জীবন খুলে মে দিয়েছে 
অনুরাগ-দ্বার গুলি । 
নতুনে নতুনে হয় কোলাকুলি 
নতৃন আবেশে মেতে 
বাহিরিয়। আসে নতুন, ন'তুনে 
নতুন করিয়া পেতে । 
তূমিও নতুন, আমিও নতুন 
নতুন দেয় যে কোল্‌-- 
নত,ন গানেতে নত.ন স্থুরেরা 
তোলে যে নতুন বোল্‌। 


(৪৩ ) 


নত,ন বছর এসেছে আজিকে 
নত,ন রবিরে নিয়ে" 

প্রণমি তোমায়, বরণ করি যে 
সার! মন-্প্রাণ দিয়ে । 


চা 


১৪/৪/৮৯ 


ড/লব।সি জালব।সে 


কষ্টে আমার নেক সুর 
গান তবুও ভালবাসি 
আমায় কেহ ঠেল্লে দুরেও 
আমি কিন্ত কাছে আসি। 
ভালবাসি সব মানুষে 
তা'দের ভাবি আমার লোক 
বাথা পেলেও প্রতিদানে 
হাসি দিয়ে ভুলাই শোক । 
দিন ছুয়েকের তরে এসে 
শত্রু হয়ে কেন যাকে 
খেল্বে খেল! সবার সনে 
একটি মালায় গাঁথা রবো। 


€॥ 8৪ ) 


৩/১1৮৯ 


খেলার শেষে হেতেই হ'ৰে 
ওপার হ'তে এলেই ডাক 
সব কিছুই তে? পড়ে রবে 
ভালবাল। তোলা থাক্‌ । 
কেউ হ।স্বে, কীদ্দবে বা কেউ 
আমার কিছু যায় না আসে 
আমি জানি, “ভালবাসি-_ 
সবাই আমায় ভালবাসে 1? 


0 


নতুন প্রিয় 


কী বন্দর, কী মধুর 
মিনি এলকাল 
নতুন র্যা আজ উঠেছে 
ছুন্তিয়ে কিরণ জাল। 
কী স্থন্দর এসকাল ।। 


কী আনন্দ, কী আনন্দ 
কী আনন্দ মনে 

নতুন কবিতা! জন্ম নিল 
নতুন শুভক্ষণে। 
কী আনন্দ মনে || 


(৪8৫ ) 


১/১1৮৯ 


এটি রর 
(8৬. ) 


কী মিথ, কী মিথি 
কী খিহি এ-সকাল 
প্রিয়। আমার হারিয়ে গেছে 
কোথায় ধেন কাল। 
কী মিষ্তি এস্সকাল ।। 


আজ এসেছে নতুন প্রিয়া 
নতুন প্রেম নিয়ে 
মন ভোঙাবো কেমন করে 
নতুন কীষেদিয়ে? 


আমার আছে মিষ্টি চুমা 
মিষ্টি আলিঙ্গন 
তাই দিয়ে আজ ভরিয়ে দেবে। 
নতুন প্রিয়ার মন। 


টনিডি 


আভিশগ্ বছর 


পুরানো বছর. জীর্ণ বছর 
যাও তৃমি চ'.ল যাও 
এ পোড়া মুখ দেখিবে না কে 
মাঁড়াবে না ছায়াটাও। 
সারাটি বছর) কত খুন হ'ল 
মারা গেল কত শত 
হিসাবের খাতা ভরে গেছে সব 
আখি জলে অবিরত । 
শত জননী যে, হারায়ে পুত্র 
কত পত়্ী তা'৭ স্বামী 
প্রিয় পরিজন, খ।লি কার বুক 
কাদে যে দিবস যামি। 
তুম থাকাকালে, ভালো কী হয়ো? 
চারিধানে হাতাকার 
ভূমিকম্পে আর বল্া-কবাল 
রোগে হ'ল ছারখার । 
বিষাক্ত ক্ষতে ভরে গোছ দে£ 
মানেতে আঞ্চন জাল 
কত সংসার পুড়ে ছাই হ'ল 
কে ভাবে দিয়ে জাল ? 


পনর 


(8৭ ) 


নতুন বছর, স্বাগত জানাই 
আনন্দ ডালি লিয়ে 
এসে! এসো! এসো, হাসি মুখে এসো 
বসে আছি পথ চেয়ে। 


[7 


৩১/১২/৮৮ 


পথ 


পাথে পথেই জীবন গেপ 
মিললো! নাকো দিশ) 
বু পথেই থুরছি আন 
মেট।তে মোর নেশা । 
সঠিক পাথ চল্ছি কিনা 
কে বলে গো দেলে 
বিপথেতে যাচ্ছি না তো 
ভয় হয় তা ভেবে! 
এই পেতেই পেয়েছ, আর 
হারিয়েছি এ অনেকে 
এ"পথ তবু ছাড়ছি »1কো 
এলেও বাধ; শেক । 


€ 8৮ ) 


1 / 
ও, ১১1৮৮ 


পঞ্চদর 


ওগে। পথের মালিক আমার 
লহ গো প্রণান 
পথের ধূলায় পথের মাঝে 
আমায় রাখিলাম । 
তোল যদি ক্সামায় তুমি 
উঠবো আমি তবে 
নইলে কেনো, এই আমি যে 
ধুলায় পড়ে রাবে। 
প7থর তোমার শেষ আভ কি 
শেষ যেন না হয় 
পথ থেকেই তো কুড়িয়ে নেৰ 
পথের সঞ্চয় । 
ঘুরতে ঘুরতে তোমার যি 
হঠাৎ দেখা পাই 
সেই তো হবে পরম পা এষা 
আর কিছু নাচাই। 


-[]-- 


( ৪৯ ) 


এই জীবলের অ।শ। 


কি করতে এসেছিলুম 
গেলুম কীযেক'রে 
ভেবে কোন কূল না পাই 
ভেবেই মন যে মরে। 
করার ছিল অনেক কিছু 
কোনটা করবো তাই 
মন কিছু'তই সায় দিল ন 
কাটল! যে বথাই। 
কিছুই ভাইতে। পেলাম নাকো 
দিলাম নাকো বলে 
এখন শুধু বাথার ঢেউয়ে 
ছুল্ছি চোখর জলে। 
এখান থেকে যখন যাবো 
কে রাখবে মূল 
ফুল ফুটে, ফুল ঝা'রেই যাবে 
নীরব নিরঞ্ঞনে। 
আবার যখন আস্বে। হেথায় 
মিটবে মননের আশ 
করবে সফল স্বপ্ন আমার 
বিলিয্কে ভালবাসা । 


বেছে নেবো মনের মিতা 
রূপের ডালি নিয়ে 
জীবন-ভোর যে বলে আছে 
আমার পথ চেয়ে। 
শেষ হয়ে মোর এলো জীবন 
আর কটা দিন বাকী 
কেমন করে কাটাই বলে! 
কী নিয়ে গো থাকি? 
আমার লেখা পড়বে না কেউ 
ব্যথার কথ৷ জান্বে না 
কলম তবু চলবে লিখেই 
কোন দিনই থাম্বে না। 
এই জীবনের আশ। আমার 
এই জীবনের আশা-- 
পর জন্মে আস্বে নিয়ে 
শুধুই ভালবাসা । 


২৮/১১1৮৮ ০ 


পঞদল 


€ ৫১) 


€ ₹২ ) 


হু) 


বব ভয়াল মুত্ভা এগো 

কী ভীষণ দংশন তব 
কাত বুপ পারে গাছে 

নিতা ভুমি) কত নব নল ! 
ক যান দাও নরে 

দ্ধ দগ্গে মার! 
'সাধা শিছুই নয় 

সপ তুমি পারো । 
ক্ল্ম - মুক্তা তরণীত 

যাত্রী নোবা ভাস 
»রা দুঃখ, ভরা কষ্ট 

ভরা রাশ রাশি। 
দেখিস ভোমার মুত 

দেখব জনন একনাল 
দানি ভুমি একটি জীবনে 

হানা! নাহি দাও বারবার । 
নিজেকে তুমি কি, সুন্দর ভাবো 

শ্রেষ্ঠ এই জীবনের চেয়ে 
কেন মোরা মিছে ভয় পাই 

আসো যব জীবনেরে ধেয়ে? 


পঞ্চাদল 


এসো মৃত্যু, এসো কাছে 
করো তুমি, করো আলিঙ্গন 


কঠোর বাস্তব সত্তা 
রহ তৃমি অপ্পীক স্বপন। 
-0- 
৬/৯/৮৮ 
প্রত ছেহা। 
মন থেকে মোর, তোমার স্মৃতি 
মুছে ফেল্তে চাই 
যা? পেয়েছি কাছে তোমার 
ভুলেই যেন যাই। 
স্সবছেলা যত করে। 
করোই অপম!ন 
লাঞ্ছনা সব, পাচ্ছি যাহা 
জানি প্রভুর দান। 
নিজে হ'তে যা" সখ তুমি 
দিয়েছ হাসি মুখে 
সে-স্খ এখন, তীর হ'য়ে যে 
বিধ.ছে আমার বুকে ! 
পঞ্চদল 


(৫৩ ) 


(৫৪) 


এখন বুঝি, ভূল কারে যে 
তোমায় ভালবাগা 
উদ্জাড় ক'রে দিয়ে, ছিল 
নেক পাবার সশা । 
দে-সন আশ! পুড়েই গিয়ে 
আছে শুপৃই ছাই 
তোনায় পাবার আশ কোন 
এ-মোর বুকে নাই) 
পথের বাকে আলাপ-5ওয়! 
থাকে কতক্ষণ 
যে যা'র প.থ, চলে গেলেই 
ভো!/ল সবই মন। 
(ভোমায় খিরে স্বপ্ন কতই 
দেখেছিলেম আমি 
বাস্তবে তা' চুণ হয়ে 
জীবন গেল থামি। 
তোমায় নিয়ে নিরালাঠে 
বধু সখের ঘর 
ভেঙে দিল পে-ঘর মামার 
পুরস্ত এক ঝড়' 
পড়ে শাছি একুল। এবে 
আধার পপের ধার 
মুদি আখি, জলেই ভরা 
সবার আুগাচরে ) 


পঞ্চাদল 


প্রথম যেদিন দেখেছিমু 

আজ পড়ে তা মনে 
প্রথম ভালবাসার কথা 

তুলেছি কোন্‌ ক্ষণে । 
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২৬/৫৮৮ 


জ্রীর শোক 


আমায় হেথায় ফেলে রেখে 
কোথায় গেল চ'লে 
যাবার সময় একটি কথাও 
কাকেও নাহি বালে? 
আমায় তম ভুলে গেলে 
কেমন সোমার নন 
তলূলে ভালবাসা আর 
নধুর 'শালাপন! 
কাটিয়ে গেলে অনায়াসে 
কেমন ক'রে মায় 
ক1'র কাছেতে থাকবে বলে! 
তোমার নেহের টুয়া” ? 


লঞচদল 


৫৫ 


€ ৫৬ ) 


আমার খেলা শেষের আগে 
ভাগুলে তোমার খেল? 
কেমন করে চলেই গেলে 
করলে অনছেলা ? 
তোমার মত জাখবন-সাথী 
কোথায় আমি পাবে 
শাপ্সি কোথায়) দাও বলে দাও 
ধার কগাছেতে যাবেো। 
কর্ধাবাতে অনিচল 
তেজ ছি তো! মান 
কখনে। হটিতে তোমা 
দেখিনি পিছনে । 
কাজ, কাজ, কাত নিয়ে 
কাজে সর্ববক্ষণ 
কাজেতেই দেখেছি তো 
ডুবে যেত মন । 
শৌমাকাস্ধ ছিলে তুমি 
শান্তিপ্রিয় লোক 
যখনি এ-কথা ভানি 
বেডে যায় শোক ' 
সব দ।যিথ চাপিষে গেলে 
অশক্ত মোর ঘাড 
সঙ্গে থেকো, যাতে শক্তি 
দেহ-মণের বাড়ে) 


১৬/৪/৮৮ 


পঞ্চদল 


পরমণ্ডর হে মোর স্বামী 
জীপাদপদ্ছে ঠাই-- 
দাও আমারে, তৃমি ছাড়া 
আর যেকেহ নাই! 
বিদেহী তোমার আত্মা 
শাস্তি যেন পায়--. 
গুরুদেবে ভাগ্যহীন। 
কামনা জানায়। 
স্বর্ধামম উজ্জ্বল 
হোকু “ছুর্গা” নাম-_ 
আদ্ধানত হ'য়ে মোরা 
জাপাই প্রণাম। 


[0 


€ ৫৭ ) 


(৫৮) 


তো ।য় চেন। 


ফদি তোমায় পেতাম আগে 
জীবন-সঙ্গণ রূপে 
ভরিয়ে দিতাস লেখায় লেখায় 
হাসি-ঝল্কানো বুকে । 
ভাঁগা নেহাৎ মন্দ বলেই 
জীবন-শেষর দিনে 
হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল 
নিলাম তোমায় চিনে । 
জীবন আমার বদলে গেল 
এক ঘেয়ে একটান।-- 
নতুন রূপে কল্পনা মোর 
মেল্‌্লো নভে ডান! ॥ 
উড়ে এখন চল্ছি শুধু 
নেইকে। বিরাম-ছেদ 
কলম আমার নেইকো থেমে 
নেইকো। ক্লান্ি-খেদ । 
তোমায় নিয়েই বিভোর হয়ে 
স্বপ্পের ভাল-বোনা 
কত রূপেই দেখছি তোমায় 
ওগো আমার সোন।। 


পর্ধদল 


১৫/৩1৮৮ 


তোমার গুণের নেইকে। সীমা 
নিজেই নিজের পরিচয় 
এ-চোখ তোমায় দেখলে পরেই 
কেনই বলো! মুগ্ধ হয়? 
প'ড়ে গেছি তোমার মোহে 
ভূলে গেছি তোমায় পেকে 
চল্ছি এখন উজ্জানেতে 
তরীতে পাল তুলে দিয়ে। 
কী যে আছে শেষের দিকে 
কোথায় যাবো নেই জানা 
এখন সুখে ভেসেই চলি 
কোথাও কোন, নেই মানা । 
তোমার ভালবাসায়, জীবন 
নতুন ক'রে চিনিলাম 
অনেক তুমি, দিয়েছ মোরে 
আমি কিছু নাই বা দিলাম। 
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€ ৫৯ ) 


১৪/৩/৮৮ 


( ৬৯ 


বাক - বসান 


আমি ঘে ভালনাসার কাঙাল 
ভুমি কি বুঝতে পোরেছ 
তাই মামারে অনায়াসেই 
আঅনেক.দিয়েছ। ? 
তোমার কাছে, আরও তাইতো চেয়ে 
নিতা এমন, যায় গো বেছে ধেয়ে। 
(ফিরিয়ে ভুমি, দেবে না তা? ক্মানি 
ভালবোস ধরবে হাতখানি। 
প্রথম দেখায়, [নিয়েছ মন বেড 
দিয়েছি তো শামি শোমায় পবা 
লুবোচুি চল্ছে এখন খেলা 
আরম এখন তোমায় নিষে ভরা । 
বণ চিহ্ন করো এখন তুনি 
জানত আমার সাধ আগ যেননে 
দূর ক'রে দাও, চিন্তা যত আছে 
বাধে! মোরে বার বন্ধংন। 


--()- 


১/৩৮৮ 


লধদল 


ভুমি আমি এক 


তুমি গামায় কতই ভালবাসে! 
তা?র বদলে নতটুকৃট দিই 
স্বার্থপরের মতই আমি ওগো 


সবটুকুই তো, তোমার আামি নিই । 


'সনেক আছে তোমার ালবাসা 
কমেইনাকে। যতই তেন দাও 
প্রেমের কাডীল, আমায় তু'ম জেনে 
ভালবেসে আপন ক'রে নাও । 
কেমন ক'রে শোধ কোবুবো বলো 
(দিনে দিন বাড়ছে আমার খণ 
আম'র আম) সন্ট্রক্ড দিলে 
ধাণের সোঝা কমবে দোন দিন? 
উদাণ তোমার মনের পরিধি 
মাপ.কো আমি, শক্তি সেমোর কট 
ভারে মখন নিরালাতে বসি 
হারিয়ে ফেলি, ভালনাসার খেই ! 
মায় তুমি কপার বরণে 
দ[ও কাটায়ে এই পৃিবীর মায় 
এক হায়ে যাক, তোমার আমার মন 


তোমার মাঝে লন হায়ে যাক কায়। | 


এ 


( ৬১) 


€ ৬২) 


তোমার কি ইচ্ছ। লয় 


তোমার কি ইচ্ছা নয় 
আমি স্ুন্থ হয়ে 
তোমার কাজেতে পুনঃ 
পড়ি গো ঝাপায়ে ? 
তোমার কি ইচ্ছা নয় 
ম্বেচ্ছামত নিজে 
হেখা-হো। ঘুগিকিও 
আনন্দের খাজে? 
ভোমার কি ইচ্ছা নয় 
যে কগর্ূন থাক 
অসমাপ্র কাজঞগুচলা 
নাহ রাখি বাকী? 
তোমায় কি ইচ্ছা নয় 
এ] প্রয়জংন 
একটুকু ভালবাসি 
নীরবে গোপনে £ 
তোমার কি ইচ্ছা নয় 
খে।ল একমনে 
ছাসি মিশি একসাথে 
একই অঙ্গনে ? 


২৯/৮/৮৭ 


ভোমার কি ইচ্ছা নয় 
হৃখেতে কাটাই 
নেডে-গেয়ে জশীবনেরে 
ভোগ ক'রে যাই? 
তোমার কি ইচ্ছা নয় 
একমনে ডাকি 
কোন সাধ এ-মনের 
অতৃপ্ত না রাখি? 
তোমার কি ইচ্ছা নয় 
তুমি হবে মোর 
সারাটা! জীবন র'বো 
তোমাতে বিভোর ? 


সপ 


( ৬৪ ) 


লেখ।র ভবিহ্যঞ 


আমি লিখি নিংভর খেয়ালে 
কী যে লিখি, নি'জই জানিনা 
কে প্ডিনে, হে ঘষে পড়িবে না 
আমি তা'র কিছুই ভাবি না। 
মানে মোর যাহা আমে তাই 
লিখে যাই মানর সেকথা 
জানাই যা, শামি নিজে জানি 
মনের যা “গাপনীয় নাথা । 
মার এলেখা পণ্ড যা'র 
হাসি পায়, ক্ষাত কি- হাব, 
ঘদি কারো চোখে আসে জল 
ঘত পা... আবার কান্থৃক । 
ভাবি মার ঠাস মনে মানে 
নোর শাব জানে নাতো কেঈ 
পেই বালা সাগরক দেখে 
দেখে তা'র তেভে-পিড্া ঢেউ! 
কোন তাবে কি লেখা লিখেছি 
কা'র ছবি মনেগ পটেতে 
কখন ষে, কি মনে একেছি 
যা করেছি নিজের মতেতে। 


পঞ্চাদল 


একদিন ধখন রবো ন! 
আবধঙঞ্ঘন। ভেবে ফেলে দেবে 
কেহ মোর চেন। নাম দেখে 
হয়তো! বা সে-লেখা কুড়্াবে। 
ভাবিনাকো এই সব কথা 
ভাৰিনাকে। এর ভবিষ্ৎ 
হবার যা', হ'বে তা” নিশ্চয়ই 
ধরার যা', ধরিবে সে পথ । 
যতদিন র'বে। এ-বরায় 
ততদিন এ-লেখনী মোর 
লিখে যাবে, যা দেখিবে চোখে 
যেথা যত ঝরে আখি-লোর। 
একটি একটি ক'রে ফুল 
গেঁথে যাবো আমি ভোর হতে 
শেষ হ'য়ে জানি বাৰে দিন 
হবে নাকো গাথা কোন মতে । 
কা”র তরে গাথিব এ-মাল! 
হাসি মুখে কে পরিবে গলে 
গাথা তবু বন্ধ হ'বেনাকো 
কোন দিন, জেনো কোন ছলে । 
একদিন এ-মাল শুকাবে 
ঝ'রে যাবে একে একে ফুল 
যদি ভাঙে, ভাডিবে সেদিন 
জমা ঘত ছিল সব ভুল। 


রঃবে। না তখন দামি জেনে! 
দুরে চলে যাবো বছদুরে 
শুনিতে বা দেখিতে কখনে। 
অসিন না হেথা আর ঘুরে ॥ 


ইভা 


১৯/৮/৭৩ 


প্রথম প্রেমের পত্রবলী 


প্রথম প্রেমের পন্রাবলীী 
বিসজ্জিন্ ভাগীরথী-নাবে 
ভারস্সুন্ত হ'ল মোর মন 
নেম গেল বোঝা ধীরে ধীরে! 
পন তাল উঙ্জল আরও 
হলনাকে। সমাধি তাহার 
কে বূবিবে, (ঠামারে ঠে বিধি 
বুঝবার শক্তি আছে কার? 
গ্রেম-পজ লন 218 আলে 
ভেসে ভ.স গেল 'অকালেতে 
কাদে নিকো। মন তে? বারেক 
ভরেশকো নয়ন কলেতে! 


( ৬৪৬ ) পঞ্থাদল 


১৪/৯/৮৫ 


কেন যে এফন হ'ল বলো! 
কে এমন শক্তি দিল মোরে 
এতই পাষাণ, কী ক'রে হলাম 
জানিনাকো কার যাহ'জোয়ে ! 
যে-মায়ার় বাধ! ছিন্ু, আমি এতদিন 
সেই ডোর ছি"ড়িনু যে আজি 
গালি দাও, মন্দ বলো -কোন ক্ষতি নাই 
মুক্তির গান ওঠে বাজি । 
প্রিয়া তুমি যেখানেই থাকো 
পাপ্সে! যদি, যেও মোরে ভুলে 
ভূল বুঝে, হুখের সাগরে 
দিওনাকে। ব!প অকৃলে। 
এই বুকে ঘতঙ্জিন রবে ভালবাসা 
ততদিন দোষী হয়ে রবে” 
হ'বেনাকো কোনদিন সে-দেয ক্ষালন 
ক্ষমা যদি না করেন প্রভে। 


-[)- 


€ ৬৭ ) 


কুষধি 


ফুঙ্গ নাগালের তুমি থে গোলাপ 
কোমল রজনীগন্ধা 
গায়কের তুমি কষ হ্ারেলা 
মাতোয়ারা মধুছন্দা 
হাস সুহানার উদ্ত হুলাস 
যু'ইস্বেল-চামেলী 
কোকিলের কুহ্ছ, ভুমি বেণু-বীণা 
বিস্ছগের কাকলী 
ধঝল গিরির উচু ষে শিখর 
করণার কলতান 
হিয়ায় তুমি ষে বিরাজো নিত 
তম যে প্রাণের প্রাণ, 
জনন'র তুমি বিগলিত স্রেহ 
শিশুর মুখেতে চুম্‌ 
সারারাত-জাগ। বিরহী প্রিয়ার 
আবেশে জড়ানো ঘুম । 
জআদর-সোহাগে মাথা আধো বখা। 
প্রেমিকের ভালবাসা 
তভোষার মাঝেতে সুর খুজে পায় 
তুষি যে কৃহকী আশ? ) 


নীলাকাশে ওঠা পূর্ণচ্জ 
জোছন। পূর্ণামার 
আমি ছাড়া ফর, কারে নও ভূষি 
তুমি-আমি একাকার । 


শা 


১০/১২/৬৯ 


স্মৃতি আভীতের 


জীবনের জায়ু শেষ হল ব'লে 
এবার তো] যেতে হ'বে 
কী ক'রেছি জার কী যেকরিনাই 
হিসাব মেলাবেো কবে? 
ছোট ছোট কত ন্্খ-স্মৃতি মোর 
ভরিয়া আছে এ-মম 
হঃখের স্থতি তা'র চেয়ে বেশী 
করিতেছে জ্বালাতন। 
কিশোর কালেতে ফিরে যেতে চ।ই 
কী সখের দন ছিল 
সেই দিন আর পাবো কি জীবনে 
কেন তাহ। চলে গেল? 


১৫/১০/৮৭ 


( ধ* ) 


কত আশ! ছিল, কত স্বপ্ন ছিল 
মনে ছিল কত সুখ 
ছিল লা ছন্দ, ছিল না হিংসা 
কপটতা এতটুক । 
ঘৌবনের সাথে এল প্রেম মনে 
প্রেমিকা গেল এসে 
প্রেম-নিবেদন চলিতে লাগিল 
ফেললাম ভালবেসে । 
বির5-মিলন, কাম্সা-হাসিতে 
লাগিল ছন্দ ভারী 
প্রাণ যায় যায়, কী হাবে উপায় 
কিছুই বুঝিতে নারি । 
এবে বাদ্ধকোতে, যাই দে অতীতে 
কত কথা ভেসে আসে 
নিছে নিছে হাসি, নিজে নিজে কাদি 
পরাণ কাপে যেত্রাসে। 
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পঞ্ষণল 


কবিরকে প্রণাম 


আরও একটি ব্ধর গেল 
জানি না কোথ! দিয়ে 
আন্দ বসেছি লিখবো বলে 
কাগজ-কলম নিয়ে। 
তোমার বিষয় লিখবে। কি যে 
নেইকে। ভাষা মোর 
সব লেখাই তো! লিখে গেছ 
তাতেই আমি ভোর । 
সাহিতা-স্থ্ধা ডুবে গেছে 
তোমার যাওয়ার সাথে 
ধু'ক্ছে এখন, ধুক্‌ ধুক্‌ ধুক্‌ 
বেঁচে কোন মতে । 
ভুমি এসে রক্ত বহাও 
জাগাও উন্মাদন! 
বিশ্মৃতিতে হারিয়েছে যা? 
আবার হবে জানা। 
ভক্তি-কুন্থম দিয়ে গাথা 
প্রাণ-চন্দন মাখা 
নাও কখিবর, তোমার গলে 
থাকুক মালা রাখা। 


€( ৭১ ) 


লহ কবির কোটি প্রণাম 
তোমণুর চরণে 


অটুট বাধায় থাকুক্‌ বাধা 
জখিরনস্মরণে ) 


এ 


৯৮/৫1৮৯ 


গ্রীত্রীঅনুকূল চল ঠ/কুর 


দয়াল ঠাকুর প্রত 

ওগো “অনুকূল” 
ঘুচালে ধরায় এসে 

যত প্রতিকূল। 
প্রেমের পতাকা! তুমি 

উড়ালে হেথায় 
মৈত্রীর বাধনে দৃঢ় 

বাধিলে সবায়। 
সৌমা শান্ত সমাহিত 

ছে ভাবস্গন্ভীর 
গড়িয়া দিয়াছ মনে 

শন্তি-সুখ-নীড়। 


পঞ্চনল 


হশ্দের কথা যড 


শিয্লাছ শুনাঙ্গে 
অমৃত-বাণীতে গাথা 
অ'ছে ৩ ছভডায়ে। 
প্রেমের কুশুম ফুটে 
ছিল যা” হৃদয়ে 
হবাসেতে তক্ত-প্রাণ 
দিয়াছ ভরায়ে। 
সুদ সহ্ষঙ্প আর 
কঠোর সাধনা 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুমি 


। 
করেছ স্থাপন।। 
তোমার আদর্শ সে তে। 
জীধূনর বেদ 
ঈব ধশ্নম মিশে গেছে 
নাহি কোন তেগ। 
'আর্তজনে দয়। ঠিহা 
জীবনের ত্রত 
পীয়িতেরে বুকে নিয়ে 
সেবিষ্ে নিয়ত । 
আপনার জন তুমি 


নত তুমি পর 
বিপদেতে ত্রাণ-কর্থী। 
ভূমি বদ্ধুনর । 
যে পোেয়ছে সঙ্জ তব 
এ-মর জীন 
ধন্ক হয়ে গেছে তার 
লারা প্রাণ-মন। 


€ ৭৩ ) 


২/১১/৮৯ 


€ ৭৪ ] 


নম্থর দেহে নাই 
কিবা ক্ষতি তার 
সংচিদানন্দ রূপে 
আছে! তে? আত্মান় । 
“সৎসঙ্গ” মাঝে আর 
আমাদের মনে 
বিরাজিছ ভাস্বর 
নিতা সর্ববক্ষণে । 
পুরুযোদ্ধম, যোগীবর 
সাধক তোমায়-_ 
এ-আধম কোটি কোটি 


প্রেণাম জানায়। 


আও 


গ।নের রাজ্ছ। হেমন্ত কুম।র 


সুরের আকাশে ওগো শুকতার! 
কোথায় গ্গকাল হায় 
খুজে খুঁজে মরি, হ'য়ে দিশাহারা 
অশ্রযেবঝ্হেযায়! 
তোমার বিহনে) গানের জগং 
ভারালো যেস্ুর তার 
গানের কট, বাম্পরুদ্ধ 
করে একা হাহাকার | 
রাখিয়! গেলে যে, স্বরলিপি তব 
গানের খাতাটি খুলে 
কে গাহিবে গান, তোমারই মতন 
সারা নন-প্রাণ ঢেল।? 
গানের রাক্জা যে, হাদয়োনে বসি? 
রবে তুমি চিরকাল 
বিছানে। থাকিবে, যাহা রেখে গেলে 
স্বপ্পের 2রজাল। 
মায়া-যাছু ভরা কণ্ঠে তোমার 
পাবে! না শুনিছে গান 
ভাবিলে একথা, ভেঙে ভোডে হয় 
হৃদয় যে খান খান। 


€॥ ৭৫ ) 


২৭1৯/৮৯ 


(৭৬ ) 


নব দিগন্ত খুলে দিয়ে গেছ 
গানের রাজো একা" 
নিশান্তে পাবে, গান-প্রেমিকেরা 
নব শৃর্যোর দেখা । 
নম্দন-লোকে হয়ে অধীশ্বর 
শোনাও সেখায় গেজে 
মন্দাকিনীতে গানের প্লাবন 
আহক ছুকুল বেয়ে । 
বিদেহী আত্মা। লতুক্‌ শাস্তি 
জানাই শ্রদ্ধ।- প্রণাম -- 
গ[নের ভুবনে, সোনার আখরে 
লেখা রবে তব নাম। 
যতদিন রবে, গান এ-ধরায় 
ততদ্দিন রবে তুমি 
তোমার কণ্ঠ মাধুধো ভরিবে 
পুণ) ভারত-ভূমি । 
তোমার গানের শনা আসনে 
বসার শিল্প কই 
পূণ করিতে সে-আসন, জানি 
তুমি ছাড়া কেহ নেই । 
শুর-বসস্ত, হেমন্ত সআাট 
আমাদের মাঝে নেই-- 
হাদয়ে অমর, হ'য়ে যে রিৰে 
গানের রাজছ্েই। 


তা 


৩০|৭/৮৯ 


পঞ্চদল 


সুনীতি শতবর্ে 


বছ ভাষাবিদ্‌ বিদগ্ধ হধী 
স্থিতধী জ্ঞানের দীপ 
বঙ্গভাষার ললাটে পরায়ে 
দিয়েছ উজল্‌ টিপ. । 
বহুভাবে তুমি উ্নতি-পথে 
বঙ্গভাষারে আনি-- 
উচ্চ আসনে বসায়ে গিয়াছ 
উচ্চ সম্মান দানি। 
সরন্বতীর নয়নের মি 
ছিলে তুমি বরপুত্র 
ভাষার উৎস খুণক্িয়া কিরেছ 
ধরিয়। জ্ঞানের শ্ুত্ত | 
ছিলে বিনয়ী, সৌমা-শ।স্ত 
ছিলে অতি সজ্জন 
ভিতরে বাহিরে, বঞ্িত নিয়ত 
প্রেমের প্রভ্রবণ। 
শতবর্ষের আলোকেতে আজি 
“সুনীতি” প্রণাম ল্থ-_ 
দুর্নীতি সৰ ধুয়ে মুছে যাক্‌ 
জীবনে যা? হ্ঃসহ। 


-া 


€ ৭৭ ) 


৭৮ 


সংহিতা সমাটি 
বারি চে 


সাহিতা-সম্রাট তুমি 
হে বঙ্কিন খষি 
গালে হাত দিয় ভাবি 
একা হেথা বসি । 
''বন্দে মাতরম্ঠ- সন্তু 
দিয়ে গেছ যানে 
সব শক্তি জননীর 
লুক্।ফিত ভাহে । 
সাজান্য়া বঙ্গভাষা 
নানা আভরণে 
বসায়েছ নিদ্ধিধায় 
রাজ- সিংহাসনে | 
গ্রন্থ কত লাখ গিয়ে 
করেছ উজ্জ্বল 
মণি-মাপণিকোতে তারা 
করে বল্মল্‌। 
তোমার বলিষ্ঠ ভাব 
বলিষ্ঠ ভাষায় 
করেছ প্রকাশ সবে 
নিজ অর্ধযাদায় । 


২/৭/৮৯ 


কত সুধী লাহিত্যিক 
হেখ! জনছিয়। 
চলে গেছে ভাবা -পিরে 
পালক গুজিয়া। 
আজও ভূমি একভাবে 
ভাষ্বর অল্লান 
নিজ গৌরবেতে আছে৷ 
মহ মহীয়ান্‌। 


ভ 


বিবেকা।নম্চ কে।থ। 


গৈরিক-বসনধারী 
সর্ধ্্যা্গী বীর 
তোমার চরণে মোর? 
নত করি শির । 
সর্ববধন্মসমদ্থয় 
করেছ সাধন 
মানুষে-মান্ুষে ভে 
রাখোনি কঙন। 


€ খ৯ ) 


(৮ 


নমঃশূজ -আক্ষণে 


একাগনে রাখি 
অস্পৃশাতা দুর করি 

গুটি দিলে ঢাকি । 
সনাতন হিন্দু রশ 

টিকাগো"ভাবণে 
চেনালে ভারত-মত্মা 

সেখ! জনগণে। 
ঘোগা গুরু রামকৃকের 

যোগ্য-শিষ্য ছিলে 
পেয়েছিলে সব শক্তি 

বসি পদযূলে। 
শোধা-্বীধ্য-চরিত্র যে 

সম্পদ শুধুই 
যুবকের পরিচয় 

দেয় ইহারাই ) 
দ্বেশ-মাতৃকার হঃখ 

মোচন করিয়া 
অভাব করেছ দূর 

হাসি ফুটাইয়। | 
সাক্ষী হয়ে আছে এ 

কন্যা কূমারিকা। 
হুলে যেখ। সাধনার 

অনির্বাণ শিখা ॥ 


কোথা পে বুবকবৃদ্দ 
কোথা ভবিষৎ 

কোথায় বিবেকানন্দ 
চিদানন্দ সৎ? 


লে 


২/৭/৮৯ 


শতীচ, ক্ষুদির।জ 


সাসির মঞ্চে গেয়ে গেছ তুমি 
মুক্তির জয়গান 
শুনেছিলে ডাক, ৰীর ক্ষুদিরাম 
জননীর স্মাহবান । 
হেসে ঠেসে তুমি, ফাসির মঝ্চে 
দিলে মুল্য প্রাণ 
স্বাধীনতা -তারে, অমুডের পথে 
হ'ল মহাপ্রস্থান | 
ম্ুখস্শান্তি আর আরাম-বিলাস 
সন বিসঙ্ন দিয়ে 
চ'লে গেলে তুমি আনন্দ"ধামে 
শুধু ভালবাসা নিয়ে । 


পদ 


€ ৮১) 


মার বিনে কার্দছে জননী 
কাদিছে জন্মভূমি 
ঘোর অমাবস্যারজপখ জাধারে 
ফেগাল আসলোক ভুমি ! 
তামার নঙন কত না শহীদ- 
রক্তে স্বাধীন হ'ল 
বন্ড ণছরের পরাধীনতার 
শিকল যে ছিড়ে গেল। 
তা'পপরে হাল দেশ যে ুভাগ 
পারে আরও কত ভাগ 
কহ এই শ্বাধীনতা-চাদে 
পড়ল কলম্ক- দাগ । 
এখন শুধুঠ হ।নাহাশি চলে 
কাড়াকাড় গদি নিযে 
নেই কোন নেহা নেই বাধীনতা 
রক্ত যে যায় বায়ে। 
যাবাপ লময় বলছিলে তুমি 
আবার আসবে হেখ। 
কোরোনাকে। দেবী, এসো ত্বরা করি 
তে এদেশের নেতা ! 
আবার নাম হেথা ক্ষুদিরাম 


ধরে! এদেশের হাল 
শয়তান সন, পালাবে যেত 
হয়ে তারা বান্চাল ) 
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৬/৪/৮৯ 


( ৮২ ) পঞ্চদল 


পঞ্দল 


কৰি-বন্ু প্রয়ংণে 


কবি তুমি পাড়ি দিলে 

কোন অজানায় 
গুণমুগ্ধ মোর! শোকে 

করি হায় হায়! 
সাহিতাই প্রা ছিল 

তাই শ'য়ে শয়ে 
লিখেছ কবিতা কু 

ক্লাস্ত নাহি হায়ে। 
বাণী-বরপুত্র ছিলে 

ভার সাধনায় 
আজীবন কাট।য়েছ 

অকুষ্ঠ চর্চার়। 


ব'ছেছে কবিতা-নদী 

নিত্য অবিরাম 
স্বত্েত ধারাতেই 

বাপি দিবাধাম। 
যেখানে সেখানে বসে 

কবিতা -খাতায় 
লিখেছ অন্তর লিয়ে 

অজল্র ধারায়। 


€ 


৮৩ ১ 


(৮৪ ) 


বাউল উদাস কৰি 

একতারা নিজে 
চলার পথে যেতে 

তারক্ট গান গের। 
উত্তপ্রপাড়া ছিল জ্ঞানি 

হোমারি জীবন 
প্রতাাষ াসিয়া হেথা 

চেল দিতে মন) 
আদর্শ শিক্ষক ছিল 

ছাত্র, পুত্রসম 
নিরতঙ্কার, নিরভিমানশ 

পাভার উক্তম' 
গদুভ্তাধী, সৌমাকান্ছি 

আতি সজ্জন 
প্রাণোচ্ছল, বুদিদীপ্তু 

ছিল তু'নয়ন । 
পুতরশাক, কনাশ!ক 

পেয়েছ কত না 
শিচলিত ঠগওনিকো 

ছিলে স্থিরমন! ৷ 
আনলজ্দ পত্রিকা ছিল 

গোস্ঠী সহ ঠগব 
প্রাণের নিকট বন্ধু 

অতি আপনার । 


পঞ্চাদক 


প্রাদা কুদ্ুমি বড় 

ভালো যে বাসিত 
তারে লেখা পত্রগুচ্ছ 

আছে সাক্ষী” দিতে । 
শেষ চিঠি পেয়ে তুমি 

ন। দিয়ে উত্তর 
কেমানে চলিয়া গেলে 

ভাবি নিরস্তর ! 
আত্মা তন শাশ্বটি পাক 

যেথা গেছ তুমি 
তোমার উদ্দেশে মোরা 

শন্ধা সহ নমি। 


-[)- 


১৬/৩/৮-৯ 


পচন 


(৮৫ 0) 


€ ৮৬) 


গ্রীগ্রীবল।নক্ক প্রণয় 


পুপাতোয়! ভাগীরখী 
গঙ্গার কৃলে 
বিরাজেন “বালানন্দ” 
প্রেমের দেউলে। 
অন্ধ নারীশ্বর-বূপে 
পুরুষ-প্রকতি 
জাপায়ে পরম ভক্তি 
শুদ্ধ করে মতি 
নিতা কত ভক্ত আসে 
এ পদষূলে 
অপার করুণ।- কণ! 
পা?বে তা'রা বলে। 
কী এক আনন্দ জাগে 
মন-প্রাণ জুড়ে 
বলিতে পারি না মুখে 
প্রেম-ধারা বুরে । 
হে মহারাজাধিরাজ 
হে পরম যোগী 
হে সাধক, খবিবর 
হে মহান ত্যাগী ॥ 


পঞ্চণল 


সাধনায় মগ্ন ছিলে 
সারাটি জীবন 

সবার আদর্শ হযে 
আছে তপোধন 


মাতৃভক্তি পরাকান্ঠা 
দেবীজ্ঞানে তারে 
সেবিতে, পৃজিতে রাখি 
হৃদয়-মাঝারে । 
সববতাগী হে পরম 
কৌপীনধারা 
হে কঠোর তপস্বীবর 
নর্ম্মদা বিহারী । 
স্থিতপ্রজ্র, সমাহিত 
প্রসন্ন বয়ান 
ধ্যান মগ্নু, ঈশ্বরেতে 
সমপিত প্রাণ । 
প্রণমি তোমায় প্রভু 
প্রণমি তোমায়-- 
এ-দীন দাসেরে রেখে! 
শ্রীচরণ-ছায়। 


ডি 


১৭/১/৮৭ 


গঞ্দল 


(৮৭ 0) 


বীগ্তর গন 


হে মহাপুরুষ, হে মহাত্যাগী 
হে মহান অবতার 
বেখেল্ছেমে জনমলে তুমি 
পঁচিশে ডিসেম্বর | 
রাজার রাজা, শ্বশালায় 
কিকারেযে তুমি হালে 
ভাবি আর ভাবি, অবাক বিম্ময়ে 
ওগে! মরিয়ম-ছেলে। 
অ'কাশের গায়ে উজ্জ্বল তার! 
দেখে এলো জোতিষীরা- 
হে আলোক-শিশু, তেজে দীপ্যমান 
তোমায় নমক্ষার। 
প্রচারিতে হেথা ক্ষনা-ভালবাস। 
ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে, পরাণ তাজিলে 
হে মানব-আঅবতার । 
তোমায় নমস্কার ।। 
পাঁপকে সদাই ঘ্বণ। ঘে করিতে 
পাপীদের তুমি, বৃকে টোনে নিতে 
মানব-জাতি যে, তোমার জাসাতে 
হইয়াছে উদ্ধার । 
তোমায় নসস্কার । 


বীতধৃষ্ট, বীন্তখষ্টা . . . 
ষীণডষ্ট অবতার । 

পচিশে ডিসেম্বর তাই .. 
বীশ্ুরে নমক্কার। 


00 
রাত ৩টে 
২৫/১২/৮৮ 
পুণ্যঙ্োেক ৩জয়কক যুধোপাখ্যায় 


জয় জয় জয়কুষঃ 
জয় জয় জয় 
তোমার চরণে মাথা 
নিচ্ষে নত হয়। 
তোমার দানের কথা 
কে না জানে বলে 
ছাদয় মোদের গবেব 
ইয় যে উচ্ছল। 
পরহিতে বিদ্যালয় 
আর গ্রন্থাগার 
দাতব্য চিকীতসালয় 
সাঙ্জী যে তোমার । 


৪৪ 


পঞ্থ 
"ঘাট নির্ঘা 
গর 
গরীব 
গুবেবণরা রে 
রা ্ ৮. খনন 
্ যে 
| কা স্মরণ । 
স্বার্থে 
1 
এ 
এ] 
এ না রী 
1 
প্র রর 
স পেয়েছ রন 
র 
টি সম্মান-অ 
' সঙ [রর । 
ছায়েছ বি ্ 
| টানি বছ লব 
ঠা] 
1মার ০০ রঃ 
খিজল। 
তামার এ 
মতন ৪ 
ক" 
এ এ-দে 
নষ্ট 
ও রক্ষণ 
. এ ৮ 
রর নাই 
নি মা ভা 
৮] 
স্বাথ ' | 
দ্ধে 
নেয়ে এ নি 
ন্‌ 
স্ৰ 
বুঝি যায় 
। 


গ্দল 


১৯/৭1৮৭ 


পঞ্চদ্গ 


গড়িতে আসে না কেহ 


ভাড়িবার তয়ে 
উন্মুখ হয়ে সদা 
খেয়োখেমি করে। 
দেশের উন্নতি আর 
হবে কি কখনো 
নেই কোন আশা-আলো। 
কেদে মরে মন। 
তোমার মতন কেহ 
জন্মিবে কি আর 
সেই কথ! ভেবে মোরা 
করি হাহাকার। 
আবার এসো গো হেথা 
জয়কৃ্। তূমি-_- 
তোমার বিহনে হের 
কাদে জন্মভূমি। 
নি 


৯১) 


( 


(৯২) 


চির-কিশে।র কিশোর কুম।র 


হে চির-কিশোর, কিশোর কৃমার 
চ'লে গেলে কেন অকালে 

গানের জগতে, যে-রবি ডুবিল 
উদিবে কি কোন কালে? 

তোমার সাথেতে, গানের আনন্দ 
চিরতরে গেল মুছে 

মাতাবে মোঙের, কোথ। সে-শিল্পী 
যাহারে লব বেছে? 

হাসি-খুশি আর নাচ-গানে ভর। 
তোমার জীবন ছিল 

কেন যে বিধাতা নিষ্ঠুর হয়ে 
তোমাকেই কেড়ে নিল? 
তোমাকে হারায়ে হা-হুতাশ ক'রে 
কাদে সম্ভানঘর 

সে-কাম়া আজ ছড়ায়ে পড়েছে 
সারাটা ভৃবনমন্ ! 

জায়! ভব বেন পাখর হয়েছে 
নেইকে। অশ্রু চোখে 

কে দেবে সাম্তবনা, তাহারে না জানি 
নেইকে বিশ্থলোকে ! 


১৯/১০/৮৭ 


যেখ। গেছ তুমি, ভরিয়ে তুলেছ 
আনন্দ নাচে-গানে 

নতুন জোয়ার বককায়ে সেখায় 
উল্লাস:বান আলে। ৃ 
শান্তি পাও তুমি, খাকো আনন্দে 
আমর! কেঁদেই চলি 

বিষম বিরছ্থে, মাঝে মাঝে শুধু 
খুলিৰ স্থতির ঝুলি । 

চির-চঞ্চল কিশোর কুমার 

কেন আজি স্থির হ'লে 

এখানে পাওনি বিরাম, ব'লে কি 
চির-বিশ্রাম নিলে ? 


টি 


€ ৯৩ ) 


€8 ৯৪ ) 


শিব হৃতুঃঞয় 


বিরাট কর্ম হজ্জে তুমি 

হোতা রূপে ছিলে 
সমাঞ্ধ কর্ভার 

ক।”র দিয়ে গেলে? 
ঈশ্বরে অগাধ ভক্তি 

মান্তষের সেবা 
উপদেশ-মাধ্যামে 

শিখায়েছে কেবা? 
কী দরাজ ক ছিল 


গানের মাঝেতে 
ভক্তি গলে ধরা দিত 
শ্ীকফ সাজেতে । 
শাল-প্র1ংশ দেহ আর 
লঙগাট উন্নত 
কটাক্ষ উজ্দ্বল, বা 
আজামনুলন্ছিত। 
গিবয জ্যোতি বিচ্ছুরিতে 
এ-আঙখি দেখেছে 
অহেতুকী করুণার 
পরশ পেয়েছে। 


কেশ জটাজাল আর 

শাঙ্জা গুদ্কর।শি 
কট এক আনন্দবূপ 

ধর? দিত মপি। 
প্রণামের বিনিময়ে 

দিতে আলিঙ্গন 
পলকে “পর্ণ” তুমি 

করিতে আপন । 
অনাথ অবোধ শিশু 

তব “লহ নীড়ে 
আবার অনাথ হযে 

ভসে আখি -নীরে। 
“আখন্দ আশ্রম” হতে 

আনন্দ বিদায় 
অকালে কেন যে নিল 

বুঝিনাকো হায়! 
জ্ঞান-গর্ভ কত কথা 

হাসি-আবরণে 
শুনেছি যা “ধর্মমচাত্রেগ। 

পড়ে আজি মনে। 
হোমের শিখার মত 

রবে সমুজ্ল-_ 
হৃদয় ভক্তির রসে 

করে টল্মল্‌। 
“শিবানন্দ নেঠ”--কথা 

ভাবি অকারণ 
ৰাধ-্ডাঙ্কা অঞ্জয়াশি 

মানে না বারণ। 


8 ৯৫ 


) 


১৪/৮/৮৭ 


“শিবানন্দ আছে”-- 
সঙ্ঠা বক্কালোকে 
সর্বলোক ভরে গেছে 
আঅংলোডক আলাকে। 
আমাদের 'পরে আছে 
নেছ “হি ভার 
দেই কুপা ফোনদিন 
নয়কা। বাবার । 
কী ক'রেভূলি গো তব 
ভক্তি-বারা হাসি 
কখ কারে ধর্পের কথা 
ভুলি রাশি রাশি? 
মরিতে পারো না তুমি 
এ-ফে মহামরণ-- 
মুত়াঞ্য় ল্ভিয়াছ 
ল্রদিবা জীবন ! 


--[]-- 


ভ।ঃ বিনতে রায় 


জন্মদিনে মৃত্াছিন 
ভাবিতে পারিনা মোর! 
কেমনে ঘটিল ইহা 
হে “বিধান” ভারতের সের।। 
শৃগ্তস্থান পড়ে পড়ে কাজে 
নেই কেহ সেথা বলিবার 
নেতা যত, তুন্গতি-ভরা 
স্বার্থ-পিছে ছোটে অনিবার । 
আদর্শ চরিত্র নেই কারে! 
নহে কারো লোৌহ-্দুঢমন 
গর্দি-মোছে পড়ে আছে লবে 
দিবা-রাত্র তাতে মগন। 
বিরল কীর্তির ছিলে ভুমি 
একচ্ছত্র হেথা! অধিকারী 
ভাঙা গরী এদেশের হাল 
ধরেছিলে তুমি হে কাণ্ারী 
অনাথ আর আতুরের দেশে 
সাক্ষাৎ ছিলে ভগবান 
বহে যেত হাদয়ে লবার 
অফুরন্ত করুণার বান। 


€.৯৭ ) 


' টি 


ছারখ।র হ'য়ে গেল এই 


ধন-ধাঙ্গে সোনা-ভরা দেশ 


এবে মোরা সবে নিরাশ্রয় 


নেই অক্প, পরিধানে বেশ । 


ক ছুর্দশা! ভোগ মোরা 
করিতেছি আজ 
দেখে যাও একৰায় এসে 

ওগো শিরোতাজ । 
তুমি না আপিলে রক্ষা 
কে করিকে আর 
মুখ নৃুজে সে নারী 
গা" অভাচঢার। 
ভাইয়ে-ভাকইয়ে ছোরাছুরি 
চলে ফেথাহোখা 
যে মেটানে এই ছুন্ 
পেই ভন কোথা ? 
মুনাফাখোরেতে ছেয়ে 
গেছে এই ধরা 
ফাটকাস্কালোবাজরশতে 
ছয়ে গেছে ভরা। 
এসে। এসে! ছে বিধান” 
করজোড়ে বলি-- 
উজান করিয়া গগিতে 
করুণার খুলি । 


পরে। মালা শ্রদ্ধার 
ভক্তি দিয়ে গাখা- 
তোমার চরণে ভক্ত 
নোওয়ায় যে মাথা! 


[7] 


১/৭/৮৫ 


এন লিত মোহন যুখোপাধ্যায়কে 
প্রান্ছ। গাি 


সর্বজন শ্রাদ্ধয় হে 
“লিভ মোহন” 
তোমার প্রয়াণে জল 
ভরে তু'নয়ন। 
তোমার গুণের কথা 
বণিব কেমনে 
উত্তরপাড়া-বাসী বা'রা 
জানে জিনে-জনে। 
গৌরকাস্তি খজুদেহ 
ছিলে স্বাস্থ্যবান 
স্বল্পভাষী, সর্বকাজে 
হ'তে আগুয়ান। 


পঞ্চাল 


€ ৯৯ ) 


( ১০৪ 


) 


গুণগ্রাহী ছিলে তুমি 
ছিল সম দৃষ্ধি 
তীক্ুবুক্ষি-সমন্থিত 
ছিল শিল্পন্টি । 
বিশ নাগরিক 
প্রেধাকার ছিলে 
নীরণে করেছ কাঞ্জ 
যশ অবরহেলেোে। 
বন্তগুণে বিডুষি£ 
এবে যা” লি 
তপ আদা দীক্ষিত 
হাতে চাই সব 
উত্তরপাঢার উন্নতির 
যূলে ছিলে তুমি 
তাই কাদ উপ্তরপাড়া 
তব মাতৃভূমি । 
কো-অপারেটিভ, বা” 
সেতো তব প্রতিঠিত 
এখন যা' ফলে ফুলে 
হয়েছে শোভিত । 
*“সারম্থত সম্মিলন?” 
তব কীন্তি গাে 
'ছঙকরী সভা” আজও 
হোমাকেই চাহে। 
বু প্রতিষ্ঠান-সাথে 
ছিলে যে জড়িত 
উপদেশ সং দিয়ে 
করিতে মোছিত। 
পঞ্চগল 


পঞ্চদল 


যখনি তোমা আমি 

গিয়াছি দেখিতে 
ফিরেছি অমূল্য কথার 

ডালি নিয়ে চিতে। 
তোমার কীত্তির চেয়ে 

তুমি যে মহান্‌ 
নর-নারী গাছে দেখ 

তব জয়গান । 
পরিণত বয়লেতে 

যদিও গিয়াছ 
আমাদের মাঝে তুমি 

মনে হয় আছে।। 
তুমি নেই একথা তো 

ভাবিতে না পারি 
মুড়াতয় আত্। হেথা 

কর পায়চারি। 
নব জন্ম নিয়ে ধরো 

এ দেশের হাল 
দুর তোকু কালিমার 

তনশতি জঙ্জাল। 
বৈকৃষ্ঠ ধামেতে যাও 

মর্ালোক ছেড়ে 
আশীর্বাদ নিয়তই 

তব যেন ঝরে। 


( 


১৯১ 0) 


তোমার পরম দক 
শান্তি যেন পায় 

এনপপ্র(পাহ” অস্করের 
প্রণতি জানায়। 


[70 
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করবি কিরণখন ভে পাত্য।য় 


স্বভাব কবি, ছন্দ করবি 
ঝ্বিরত্বু তুমি 
জলাশতবর্ষে তব 
শ্রদ্ধাভরে নমি । 
নতৃন স্্য উঠেছিল 
পৃূরব, গগনে 
কালে। মেঘের ডান। হঠাৎ 
চাকালেো। অকারণে । 
দিনের আলো! ফুটুলনাকো 
দেখ লোনাকে! কেউ 
লেপথোতে মিলিয়ে গেল 
অস্তরাগের ঢেউ । 
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কবি তোমার ফিরণ-ছটা 
ছড়িয়ে পড়।র আগে 
জশবন-কাবোর যবনিকা 
পড়লে! মধ্যভাগে । 
থাকলে তৃমি সাহিত্যাকাশ 
আলোম ভ'রে যেত 
মপি-মাপিকো বল্মলিয়ে 
যশ-খ্যাতি মে পেত। 
এখনকার অনেকেই 
নান শোনে নি তব 
লজ্জা-্ঘুণায় মাথা নোওয়াই 
কোন্‌ মুখে কী ক'বে৷ ? 
তা'দের মামি পড়তে বলি 
তোমার “নতুন খাতা”__ 
ভাৰ- সমুদ্রে যাক তলিয়ে 
শন্বকু নতৃন কথা৷ 
ভোমার অভাব নিশেষ করেই 
এই সময়ে বুঝি 
হন্যে হয়ে দিকৃবিদিগে 
তোমায় কবি খুশ্জি। 
“নতুন খাতা” খুলবে এসো 
আমর। বাসে আছি-- 
নতুন লেখন নিয়ে বোসো 
মোদের কাছাকাছি । 
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নতুন বীণায় উঠ্‌ক বেজে 
নতুন বঙ্কার-- 
তোমার দেওয়া, উহ্থাক্ট হউক্‌ 
নতুন “উপহার |” 


0) 


প্রবীণ কবি 
ঞতাপক ঘোষ স্মরণে 


“আনন্দ” গোষ্ঠীরে ত)জি 
গেছ অমরারু--- 
পারিজাত-মাল৷ শোতে 
তে'মার গলায়। 

চ'লে গেলে তুমি সেই 
কাম্য সুগ্-লাকে 


ছুঃখের রাজা থেকে 


রাজোর আলোকে। 

কত কথা পড়ে আনি 
বারবার মনে 

ভাব আছে, ভাষা নেই 
জানাই কেমনে ? 


পঞ্চদল 


সাহিতা প্রাণের বত 
ছিলে ডুবে ভাতে 
উজ্ানড়য়া দেছ তৃষি 
বাণীর পুক্জাতে। 
বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলে 
জ্ঞানে ভরপুর 
লেখনীতে রূপ দিতে 
কতই মধুর ! 

সৌজন্ বিনয় ছিল 
অঙ্গের ভূষণ 

শন্তান-গরভ 'আলোচোতে 
ভরা ছিল অমন। 
অপটু-জর্ঞর দে 

তুচ্ছ জ্ঞান লরি 
আসিতে সাহিতা-টা।ন 
সব পরিহরি । 

ক'ত লেখা শুনেছি যে 
লেখা-জ্রোখা নাই 
স্মকঠিন শান্দে-ভর। 
ভাবে বোঁশ নাই । 
তুপগন! নেইাকে। যা'র 
আমি ভাষাহার! 
স্মৃতি হয় আছে সব 
শুনেছিল যারা । 
শোক-স্তনহ্ সভা হ'বে 
বিরস ৰদনে 

শৃন্ত স্থান তৰ বলো 
পুরিবে ফেমনে? 


(১৫ ) 
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ভালবাসা 'আন্ুরের 
কেমনেতে ভুলি 
উকিবুফি মারে বলে? 
প্রীতি -কখা গুলি । 
আনন্দময় ছিলে 
দেখেছি ম্বচক্ষে 
সরলতা ভর! মন 
ছিল ঘা অলক্ষো। 
বেশ-ভৃষা কোনদিন 
ছিল না তোমার 
বাড়ায় যা? দিয়ে তুচ্ছ 
দেহের বাহার। 

চশম! পাত যাডা 
ডশটি-ভাঙ্তা তার 

যা দোখে হেসেছি, তুমি 
ছিলে নিধিক'র ! 
তোমার বিষয় লিখি 
সে-শক্তি কোথায় 
ভাষার দীনত! হেরি 
লঙ্জঞাতে লুকায় ! 
লগুস। কোবরা! আমাদের 


যত অপরাধ 

অজান্ছে ক'রেছি খা” ঘা? 
জ্রান্ি পরমা । 

ভূলে না, ভুলো না ককি 
তুমি আমাদের 

আবার মিলিব হেথা 
আগো। হঙ্গি ফের়। 


জানাই প্রণাম তৰ 
বিদেহী আত্মায়-_ 
যেখা গেছ, ঁখ-্শাপ্তি 
পেখা যেন পায়। 


সপ] 
রাত ৪টে 


১১/১১/৮৮ 


ডগিনী নিবেছিত। 


নিবেদি পরাণ, “নিবেদিতা” হ'লে 
ভ।রত-ভূমিতে এসে 
মায়া-মমতায় ভর] তব মন 
ফেলেছিল ভালবেসে । 
অগ্নিগর্ভ স্বামীজীর তুমি 
দৃপ্ত ভাষণ শুনে-- 
মুগ্ধ হয়েছ সাপিনীর মত 
কোন্‌ এক মন্ত্রগুণে! 
নিজেরে ধরিয়া রাখিতে পারে! নি 
স্বামীঙ্গীর ডাকে তাই-- 
ছুটে এসেছিলে উক্ষার মত 


কোন বাধা মানো নাই। 


গধজঞ 
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খুঁজে নিরিছিলে বিবেকানন্দ 
ক্বামীজী ভোমাকে পেয়ে 
সাধনের পথ দেখালেন তিনি 
জশননাদর্শ হয়ে। 
চ্বামীকটব কাছে শিখেছিলে তুমি 
পেবা্ পরম ধর্ম 
জীসের মাঝারে শিবেরে নিরখি 
ক'রে গে লিজ কশ্ম। 
খু'ক্সেছে ঈশ্বরে, ঝঞ্জাবাতে দীপ 
স্থির, নিষ্ছম্প চিত্রে 
স্বামী দিলন, সেপথের দিশ। 
ধরা তাজ যেথা মিথো। 
সুদুর বিদেশ হইতে আসিয়। 
জাগাংল বমলখ কুল 
ঠিক পথ তুমি বেছে নিয়েছিলে 
করোনিকো কোন ভুল। 
বিদেশিনী হয়ে, এ দেশের হ'লে 
কেমনেতে আত্মীয় 
বিশ্ময়-ভরা এই গ্ুঃশ্রর 
সমামান ক'রে দিও । 
স্বধন্থ-তেয়াগি পরধশ্ নিলে 
ধরায় ক₹হা তে। বিরল 
নিফলন্কা দেবী তুমি হে সৃভগ! 
নিবেদিতা শত । 
শিক্ষা-দশিক্ষ। তুই পেল নারী 
তোমারই চাগপনা-গুণে 
পূজে তাই, হয়ে শ্রন্ধাবনত 
এখনে তোমারে মলে। 


কল্যাণ-কর প্রসারিয়া তুমি 
শান্ি-প্রলেপ দিয়ে 
আর্তবজনেরে শান্ত করিলে 
শোক-তাপ যুছে নিযে। 
ভায়েরা পেয়েছে ভগিনীর সে 
মৃতের পেয়েছে প্রাণ 
দরদিয়া। মনে) বছায়েছ তুমি 
প্রেমের ককপাস্বান। 
ভালবাসা যত সঞ্চিত ছিল 
তব স্ুকোমল বৃকে 
নিঃশেষ হয়ে, ফল্তুর ধার! 
বাণিরিল মহান্যথে । 
আসি! মায়ের শক্তি যে ছিল্স 
স্থদয়-গভীরে তব 
তাই কত রূপে, বিলা'ল নিজেরে 
'চিগ্ক্-অভিনব । 
ঈশ্বর-দৃতী হ'য়ে এসেছিলে 
ধূলি-ধুসরিত ধরাতে 
পীডিতের কাছে দেবী হ'য়ে তুমি 
ছিলে দিবাধামি সেবাতে। 
দৈবের গুণে, বিধির কৃপায় 
তোমাকে পাইয়! মোর! -- 
ধন্য হ"য়েছি। দেশ-জননীর 
নেহ"কোল আঙলো-কর।। 
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ঢু 


প্রণমি সাধিকা, নিবেদিতা তোমা 
শ্রক্ধা-তক্তি ডোরে 

বাধিয়। রেখেছি অটুট বাঁধনে 
আমাদের অন্যার। 


উর 


শাতেরীপোে সাাতিচ্ে। 


সারদ। ষে মণি, জগত-জননী 
ভকতি-প্রণাম লহ 
তৰ আবির্ভাবে, মন ঘে কী ভাবে 
কেমনে জানাই কহ? 
ভুমি না জন্মিলে, শীরামকা। 
পেতাম কত কি মোর' 
কে দেখাতো পথ, কে জানাতে মত 
বুখাই ততো ঘষে ঘোরা? 
তোমার শকতি অনুভব করি 
সে-শকতি আছে কৈ 
আমরা শুধু যে, তোমাকেই বৃঝি 
জানিনাকো তোম। বৈ। 


কে চেনাতো এই, ভারতভূমিরে 
বিদ্েশেতে ছুটে গিয়ে”. 
বিবেকানন্দ হ'ল যোগগীবর 
তোমারই করুণ পেযে। 
নিবেদিতা এলো), নিবেদিতে প্রাণ 
আর নিয়ে সেবা-ছাত 
এর মূলে কি মা, ছিলনা আদেখ! 
তোমার প্রেরণা-পাত ? 
ছিলেনাকে। শুধু ভার্ধা ঠাকুরের 
জননশও একাধারে 
তব উৎসাহে, সাধনায় তিনি 
লভিলেন পরমারে । 
শরত মহারাজ, আম্ঙ্জাদ ডাকাত 
ু'চোখের ছুই মণি-- 
হিন্দু-মুস্লিম্‌ সন্তানের কাছে 
ছিলে যে স্রেহের খনি । 
“জাযান্ত দুর্গা”, ছিলে স্বামী 
বিবেকানন্দের কাছে 
শত্তি-ভক্কি-যুক্তির ঝোরা 
নিত্য উৎসারিছে। 
তুমি যে আসা, তুমি ঘে বিস্তা 
তুমি ধে মা, মহামায়া 
এই ধরপীতে কূপ ক'রে তৃমি 
এসেছিলে ধ'রে কাযা । 
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ভাগীরখী-তীরে, দক্ষিণেশ্বরে 
তুমি যে নিয়েছ ঠ1ই 
মারা হ'য়েষে, মা'কে পেতে মোর! 
ছুটে ছুটে হোথা যাই । 
কেহ তো দেখে না, পালী-তাগীদের 
তুমি বুকে টেনে নাও-_ 
কোলে ভুলে নিয়ে স্মেছভরে মাগে। 
সব জাল! মুছে দাও । 
কূপা ক'রে তুমি, অধম মোদের 
আশিস্‌ বরষি শিরে-_ 
ঠান্ধ। ভক্তি, অশ্রুকুন্ুমে 
গাথা লহ মালাটিরে। 
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ইন্চির। জেই 


নেই ইন্দিরা, নেইকো৷ ইন্দিরা 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
থেষে গেল আজ বিশ্বপ্রাণের 
চিরকালের মন্দিরা ! 
সব তাকগুলি দ্বি'ড়ে গেল তার 
বন্ধ হ'ল যেম্ুর 
বীণ। গেল ভো, খান্‌ খান্‌ হয়ে 
এস্বাথা কে করেদুর? 
তোমার প্রয়াণে শুব্ধ বিশ্ব 
বিভোল্‌ বিশ্ববাসী 
অন্ধকারেতে হু"ল কি বিলীন 
পৃর্ীর সব হাসি? 
কে কাকে সাম্তবনা, এই শোকে দেবে 
সবাই ধে শোকাতুর 
তুমি নাহি গিলে, সাস্থনা শোকে 
এ-শোক হ'বে ন! দুর । 
প্রিয়দশিনী, “ভারতরত্ব” 
ছিলে যে হৃদয় জুড়ে 
হত্যা! করিল নরাধম পশু 
ছরাত্মা পামরে ! 


(১১৬ ॥ 
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দেশেয় দশের মঙ্গল-তর 
ক'রে গেলে প্রাণ দান 
স্বর্গাক্ষরে লেখা হ'য়ে রাবে 
ইতিহাসে অল্লান। 
স্বাধীনতা জার গণতন্ত্রকে 
রক্ষার তরে নিজে 
যুদ্ধ করেছ ক্াজীবন, তুমি 
লিখি তা কেমনে কী যে 
ঈরিগ্রের তৃঃখখ করিতে দুর 
সংহতি রেখে ঠিক 
বঙ্জার় করিতে শৃঙ্খলা সব 
তুমি ছিলে প্রাণাধিক ৷ 
আঞ্চন ছিল যে মনেতে তোমার 
দেহোতে সিংহী বল 
আপন করেছ দে:শ দেশে ঘুরে 
প্রষ্োগি স্বুকৌশল ) 
প্রথর বুদ্ধির ছিলে অধিকারী 
লোৌই-কঠিন মন 
উজ্জ্বল আদর্শ স্কাপিলে সমুখে 
করিয়া জীবন-পণ ) 
মহীয়সী ছিংল, নিভীক্‌ ছিলে 
স্থিতধী ছিল ঘে তুমি 
তোমার কাছেতে খপী হয়ে রবে 
জনন জন্মভূমি ॥ 
তোমার তুলন, তুমি ছিলে নিজে 
ভারত-প্রতীক্‌ ইয়ে 
তোমার বিহুনে শুন্ততা দেখে 
হুতবাক্‌ বিস্ময়ে ! 


পঞ্চদল 


কে ভরাবে আজি-- স্থানটি তোমার 
শৃন্ধ সিংহাসন 
ভারত-মাত। ঘে বিবস্তা। হ'ল 
ফেলে দিয়ে আবরণ | 
ভারতবাসীর! উন্মাদ-প্রায় 
জননী যে পাঁগলিনী 
কী দশ। "দশের, হ'ল আজি দেখো! 
নারীকুল শিরোমণি ? 
হুধ কল! দিয়ে) যে-নাগেরে তুমি 
পুষেছিলে নিজ-ঘরে 
সেই শয়তান দিল যে ছোবল্‌ 
তোমারই শরির 'পরে। 
কাপিল ন1 হাত, তুলিতে বন্দুক 
কাদিল না বুক তার 
এতই পাষাণ ছিল তার মন 
ব্যাখ্য। মেলে নাযা'র! 
ঘাতকের হাতে, অযূলা প্রাণ 
আচন্বিতে গেল চলে 
সুবাস বিলাতে, ফুটেছে ঘে-ফুল 
ঝরিল তা ভূমিতলে ! 
পৃথিবীর সেই মহা শক্রর 
ফাসিকাঠ কোথা আছে 
তিলে তিলে যা'র মৃত্যু দেখিতে 
বিশ্ববাসীর! যাচে। 
বিধাতা তোমার, এই ছিল মনে 
মহ! প্রাণেরে চুরি 
এইভাবে করে, বলালে মোদের 
বৃকেতে শাণিত ছুরি? 


€ ১১৫৪ ) 


৩১/১ ০/৮৪ 


€ ১১১ ) 


খুনে লাল হল, ইন্দিরা-তঙ 

লাল হ'য়ে গেল ধর 

স্বপ্নেও কেহ. 'ভাবে নি কখনো! 
দেখিবে এমন মর। ? 

যাদের উন্নতি দেখিবার ওরে 

আজশীবন এই শ্রম 

শহীদ তল যে তাহালেরই হাতে 


মায়া! ন। মতিজম ? 
মরিল পথিবী, মরিল প্রকৃত 


ধরার শ্রেষ্ঠ মণি 

আধারে লকালো, বিষে ভরে দিক 
দংশিল কাল- ফণী ! 

তোমার প্রয্কাণে, ভাষা-হার। কবি 

ভাব নেই তার মলে 

“সহ শোকে, নারি লিখতে 

একই অমঙ্গল ক্ষাণ। 

মৃত্া তোমার হয়নিকো দেবী 

তোমার মুতু। নাই 

জলবে নামের, চিরকাল রে 
উল রোশ নাই ) 

প্রণাম তোমারে, প্রণাম তোমারে 

মোদের প্রণাম নাও” 

অমর ইন্দিরা, 'শাক'মাল। পরে 
স্বর্গলোকেতে যাও ) 


টি 


গ্রীআর রিক্ত প্রণাম 


কবিগুরু ধারে করে নমস্কার 
কত বড়গুরু সে-যে 
ভাবনার কোন পাটনাকো কূল 
পারি না বুঝিতে নিজে । 
তব আবির্ভাব-তিথিতে স্বাধীন 
হল যে ভারত 
এঁঘটনে আছে বিধির বিধান 
জাগে দিকে দিকে হর্ধ। 
মানব-আত্মার মুর্ধ প্রতীক 
সাধক £ে যোগীবর 
মাথা নত হয় চরাণ তোমার 
কাদে মোর অস্ধর | 
কোঁটি কোটি নরে দেখাইতে প্থ 
নিজে নির্বাসন নিয়ে 
চ'লে গেছ তুমি অমর লোকেতে 
পাধনার পথ দিয়ে। 
জ্যেলে রেখে গেছ স্ক্্ জ্ঞানের 
প্রদীপ অনির্বাণ 
চিরকাল ধ'রে জ্বলিবে বিশ্বে 
হযে কিম্েজজণমান । 


€ ১১৭ ) 


€ ১১৮) 


“বিপ্লবী” তৃমি, কারাগায় থেকে 
বাস্থদের-কুপা পেয়ে 
রূপান্তরিত হ'লে 'খবিবরে”? 
পণ্ডিচেরীতে গিয়ে। 
তোমার ইচ্ছায় হয়নিতো ইহা 
এতো! ঠারই নির্দেশ 
তোমার মতন তাঁপসেরে পেয়ে 
ধন্য হয়েছে দেশ। 
মানুষের মাঝে পব গুণ আছে 
উন্নীত হইবার 
তিমানসের স্তরে পৌছতে 
আছে তারই অধকার । 
চন্দ্রের আলো, ভিতরে তোমার 
সুর্যের আলা বাহিরে 
আলোর বন্যা বাধা প'ডে গেছে 
আলো ষে কোথায় নাহিরে! 
জেযোতির্দয় তুমি, কোথা হ'তে বলো 
এতই শকতি পেলে 
জনম্‌ জনম খুজে খুঁজে ফিরে 
যাহার কণা না মেলে। 
মানুষের মাঝে, দেবতা যে আছে 
তুমি দিলে সন্ধান 
জগতে দেখালে স্বীয় জীবনের 
খুলে ধ'রে “গীতাখান” ) 
পররক্ষ তূমি অক্ষর 
জবায়, অব" & 
চির-সমাহিত, ধ্যান-গম্ভীর 
পরম পুরুষ "মুক্ত । 


সুখস্ছখ আর সদাসদ্‌ জ্ঞান 
আলো ও অন্ধকার 
তোমার মাঝেতে পেয়েছে যে ঠাই 
হয়ে গেছে একাকার। 
“অআরবিন্দ”-নাম কে যে রেখেছিল 
ঠাছারে প্রণাম করি 
শতদলে তুমি বিকশিত হয়ে 
দিলে যে বিশ্ব ভরি। 
সবাসে তোমার, রূপেতে তোমার 
নিল চুরি ক'রে মন 
ভক্ত-অলির! তোমাকেই ঘিরে 
করে সদা গুঞজন। 
্ীমায়ের ছিলে তুমি শ্রীকৃষ্ণ 
আশ্রম তার বন্দাঝন 
ভাগবত-লীল। নিত্য যেথায় 
করে মন-প্রাণ রঞ্জন। 
কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে ছিলে 
“উত্তরপাড়ায়” যেশভাষণ 
স্বর্ণীক্ষরে লেখা হয়ে রবে 
ভুলিবেন। কু জগজন। 
শ্রীমরবিন্দ, চির-অনিন্দ্য 
তোমায় স্মরণ করি . 
যুগে যুগে তুমি, করিবে থে ত্রাণ 
কেটে যাবে বিভাবরী । 


€ ১১৯ ) 


3১৪/২/৭৩ 


(১২৮) 


নয়ন-আনন্দ, জীবনস্আনন্দ 


প্রাণের "আনন্দ তুমি 


গে অরনিন্দ, চরণারবিন্দে 


আমরা সহাই নমি। 


ভি 


নীলাভলে মহ।প্রকু 


খতুরাজ ফাঞ্চনেতে 
দোল-পুণিমায় 
জ্রীরাধা-গোকিন্দ মত্ত 
রগেরই খেলায়। 
গোপীগণ নানারূপ 
যন্ত্রাদি বাজার 
বদ্দাবন টলমল 
রসে ভরে যায়! 
শুক-সারী শাখে বসি 
ধরিয়াছে গান 
মযুর-মযুরী নাচ্চে 
বছে রস-্বাণ। 


কী আনন্দ বৃন্দাবনে 
কী লিখিব আমি 
অবতীর্ণ ধরাধামে 
নিখিলের স্বামী । 
ফান্তনী পৃণিমায় 
নক্ষত্র ফান্তনী 
নদীয়ায় আবিভূতি 
গোর। দ্বিজ মণি । 
অনাচারে অবিচারে 
কাদে জীবগণ 
হরিতে ধরার ভার 
এলেন নারায়ণ। 
রাহুগ্রন্ত পূর্ণশশী 
এই অবকাশে 
স্বর্গ হতে দেব-দেবী 
মর্থো নেমে আসে। 
ব্রন্মাি দেবগণ 
গৌর-দরশনে 
আঙি;লন সবে মিলে 
শচীর অঙ্গনে । 
রাধা-ভাব-ছযাতি-কান্তি 
লযে শ্যামরায় 
উদয় হ'লেন প্রত 
প্রেমের নদীয়ায়। 


€ ১২১ 7) 


€ ১২২ ) 


কোটি কোটি শশী" প্রভা 
দীপ্ত গোরা-গায 
কী যে শোভা মনোলোভা 
নয়ন জুড়ায় ! 
জগদ্ধাসীর মনে 
চৈতচ্ জাগাতে 
গোর। পাপে শ্যাম চাদ 
এলেন ধরাতে । 
শাস্তি নাহি তার মনে 
ছেঁরি কলি-জীকে 
ঈদ্ধারিতে ভাকিলেন 
সল্সাস ল্ভবে। 
কেশব ভারতী কাছে 
সন্পাাস লইতে 
চলিলেন মহা প্রড়ূ 
ধাম কাটোয়াতে । 
ভীকৃফ চৈতন্য নারে 
জগৎ মাতালো 
হরিনাম মহাাবে 
বন্যা বছে গেল । 
পুরবাসী উৎফুল্ল 
প্রেমে মাতোয়ারা 
মহাপ্রভু নাচে গায় 
হয়ে আত্মার! ॥ 


নর রূপে ভগবান 
আমি এ-ধরায় 
আপনি আচরি ধর্ম 
জীবেরে শিখায় । 
“হরে কৃষণ হরে কৃষ্ণ” 
নাম-লধা পানে 
ছুটে আসে গৃহ্থবাসী 
প্রভূ দরশনে । 
কৃষ্ণ দরশন-লাশি 
হ'য়ে আপনস্থার। 
চলেন নদীয়াস্ঠাদ 
যেন পাগলস্পার। । 


গড়াগডি যান্‌ প্রত 
“হরি হরি” ব'লে 
হরি হয়ে হরি বালে 
মাভালো সকলে। 
জার্তিধণ্পা নিবিচারে 
সবে দোখ এসে 
গোলকু-বিহারী হরি 
ধরায় প্রকাশে। 
আনন্দে সবে মিলে 
দের আলিঙ্গন 
ভেদাভেদ নাঠি রয় 
সেখানে তখন। 


€ ১২৩. ) 


২০/৩/৮৫ 


(১২৪) 


মূখে কারো নাহি কথা 
চোখে বহে ধারা 
প্রেষের সাগরে ভোবে 
অনুরাগী যা'রা) 
আচগালে দেন কোল্‌ 
হরিধ্বনি দিয়? 
নীলাচলে চলেন প্র 
হু বাছ তুলিয়!। 
ভাপিল নামের জআোতে 
বত নর'নাদী 
নামেতেউ নেমে এলেন 
“নামী” সে-কাগা রখ । 
কলিযুগ নাম রূপে 
কৃষ্ণ অবতার-- 
রাঙা-পদে কোটি কোটি 
প্রণতি আমার । 


টি 


ভেলেবেডজ। 


ফিরে কি আস্বে "সাবার 
ছেলেবেলার দিনগুলি 
ফাগুন কি আস্বে নিয়ে 
আকিয়েরই রং-তুলি? 
ফিরে কি পাবো আমি 
জলেতে ভুদ্োন্ছুড়ি 

ভর্‌ ছুপুরে ছুটোছুটি 
আমবাগানে লুকোচুরি ? 
খেজুরের রস খেয়ে আর 
গাছে-ফোলা-ভণ।ড়-ঝডাঙা 
চুরি ক'রে ছিপ, ফেলা দে 
রং-বেরগের মরা? 
দেরী »'রে ফিরলে ঘাড়ী 
ভীষ্ণভাকে মার-খাওয়। 
সেই সঙ্গে কানসলা “ক্র 
বন্ধ হত, খাওয়া-দাওয়া] । 
জীবনের শেষে এসে 
ষৌকনেরই, রং মুছে 
ছোট ছোট কত কথ! 
ক্ষত মোর দেয় খুচে। 


€ ১২৭ ) 


মাচ, ১৯৬৯ 


€ ৬২৯৬. ) 


বায় যাক এই বয়সটা! 
যাক নাকো এই মন 
ফিরে পেতে তবু যে চাট 
ছেলেবেলার সেই জীবন । 


এজি 


শউক্তম কুম।র 


সিনেমা-জগত ছেডে 
চ'লে গেলে “উত্তমকুমার” 
চিত্রামোদী ফেলে অশ্রু 
অঝোরেতে বিহনে তোমার । 
নামেতেই “উত্তম” ন'ছ 
সবেতে উত্তম 
সিনেমার সিড়ি বেয়ে 
উঠেই প্রথম । 
শুন্য র'বে তব স্থান 
কে বলো পূরাবে 
দ্বিতীয় উত্তম আর | 
কড়ু নাহি হবে 
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পঞ্দল 


তোমার সুখের কথ 
হাসি আর গান 
টলন-বলন র'বে 
চিরস্অ্ান । 
কী ক'রে জানাই বাথা 
ভাষা হার মানে 
নীরবেতে ঝরে জাখি 
মন শুধু জানে । 
মুখে মুখে ফেরে নাম 
জনপ্রিয় এত 
প্রশংসা-মুখর ছিল 
চিত্রামোদী যত 
সকলের ভালবাসা 
নিয়ে গেলে ভূমি 
তোমার তরেতে দেখি 
কাদে মাতৃভূমি । 
অশ্রু-গাথা মাল দিমু 
অমর উত্তমে”+- 
তুলিবে এরত্ব হার 
নিত্য পুরো দমে । 
ভূলিবে কে বলে! তোমা 
কে পারে ভূলিতে 
যতদিন চিত্রালোক 
রবে এমহীতে | 


ইডি 


€ ১২৭ ) 


ভতপল-আ।হত।ন" 


কত আশ! পুষেছিনু মনে 
রে তপন, লোনার পুতলী 
সব কিছু রতীন্‌ স্বপন 
একেবারে ভেঙে দিয়ে গেলি ! 
কত গণ্ভী, কতই নিষেধ 
সংখ্যাহীন বারণের বেড়া 
অবিরাম চোখে-চোখে রাখ! 
পদে পদে কঠিন পাহারা; 
দিন রাত ভগবানে ডাকা 
অবিরত পায়ে মাথা-থোড়া-_ 
কোন কিছু শুনিলি না তুই 
দিলি হুঃখ বিশ্ব-প্রাণ-পোড়া ! 
কোথা গেলি আমান ক'রে 
কেন গেলি তপু” ফিরে আয় 
দেখে যারে আমাদের দশা 
তুই বিনে কি হয়েছে হায়! 


২৩/৯/৪৬ 





* প্রথম শিশুপুত্র-বিয়ৌগে লেখা । 
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শনু-বিয়েগে 





চলে গেলি অভিমান ক'রে 
রেখে গেলি আমাদের হেথ। 
বিদায়ের কালে তুই কোন 
কহিলি না কারো সনে কথা। 
আজীবন ব্যথা তোর যত 

জম] ক'রে নিয়ে গেলি সাথে 
চিনে গেলি, চিনিল ন! কেউ 
দিলিনাকে। ধরা কারো হাতে । 
মানব দরদ? ছিলি তুই 

প্রেম দিয়ে সকক্েরে নিজে 
ঘুণ। পেয়ে, ঠেলে এধরারে 
গেলি তুই আখি-জলে ভিজে । 
লাঞ্চনার মালা পরি' গলে 
সবাকার শত অঠ)াচার 

সব সহে হাসি দিয়ে ঢেকে 

সব নিলি ক'রে আপনার । 
এবে তাই লাজে মরি সবে 
শোকে-তাপে-হঃখে জর্জরিত 
দেহে মনে আপনা-আপনি 
অশ্রম্নদী বহিছে নিয়ত । 


€ ১২৯ ) 


কত কথা ভীড় করে আসে 
সাজাই কেমনে থরে থরে 

এ মহা1-সমস্যা- কারে দিই 
আগে স্থান, কারে দিই পরে? 
হত লিখি, হয় নাকে শেফ 
তোর কথা, কী ক'রে ফুরাই 
শোর মায়! আষাদের 'পরে 
নেই কোন তার তুলনাই । 
রাগ ক'রে কতদিন র'বি 
আর কেন চলে আয় ছেথ। 
অযতন করিবে না কেত 
কহিবে না! কেহ রূঢ় কথা 
নিজ গুণে ক্ষমা কর তুই 
তোর ক্কাছে মহা-অপরাধী 
বিধাভার বিচার-আলয়ে 
আমরা যে জঘন্য বিবাদী । 


টি, ৬, ৪৬২ 





* অনুজ জাত প্রাবৃটু কুন্তমের মৃত্াতে । 
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৬০ই ফেব্রুয়।রী 


অন্ধপভ বৎসর হয়ে গেছে কষে 
চলে গেছ তুমি পিতামহ-_- 

এর মাঝে গঙ্গায়, কত গেছে জল 
শোক-ভাপ কত্ত তুখবহ ! 

তিরাশী বছর ছিলে তুমি বেঁচে 
ছিলে আমাদের মাঝে 

কত শত স্মতি, মনের হছুয়ারে 
বঙ্কারি বীণ। বাজে। 

সৌমা-শাস্ত গৌর ব্ণ 
ছিলে উজ অতি 

অত বয়সেতে তরুণের মত 
কর্মঠ দ্রুতগতি ৷ 

হৃদয় ছিল যে কুনুম-কোমল 
মায়-লৌরতে ভর! 

সজ্জনণ ছিলে, ছিলে যে মধুর 
সবাকার মনোহরা । 

সাহিত্য-সেবায় কে.টছে জীবন 
শিক্ষার অনুরাগী 

পড়য়া ছেলের! হারায়েছে এক 
তাদের হঃখ-ভাগী । 
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নীরাবেতে কত দান ক'রে গেছ 
কে তার খবর রাখে 

তোমার মনের অপরূপ ছবি 
তুলি দিয়ে কে বাআকে? 

হাতে ছড়ি আর মুখেতে চুরুট 
পাঞ্জাবী-ধুতিতে তব 

ধবধবে পাকা, চুল ও গোফেছে 
দেখাইত অদ্ভিনব । 

খঙগু দেহে তৃমি চলিতে ফিরিতে 
হাসি থাক্িত যে মুখে 

সব ঝড় তুমি সাহেছ নীরবে 
হুঃখ ভরেছ শখে। 

শিশুরা তোমার ছি বড প্প্রিয় 
তুখীরা ছিল প্রাণ 

সাঠিতা যে ছিল শোপিতে তোমার 
জীবনে ছিল যে গান। 

কত গুরণী-চ্ঞানী সঙ্গ পেয়েছ 
সবারে বেসেছ ভালে। 

ক্ষম! করিয়া দোষীদের তুমি 
জ্বালিয়া প্রেমের আলো । 

অন্যায় কভু সহনি কাহারে 
প্রতিবাদ-তীর হানি 

জঙ্রি তারে, ভেঙে দিয়ে ভূল 
বৃকেতে নিয়েছ টানি | 


পঞ্থীদল 
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প্রয়াখস্দিবাদ আজিকে তোমায় 
বার বার পড়ে মনে 

শ্রদ্ধা-প্রণাম “প্রদোষের” নিও 
কৃপা ক'রে ভীচরণে। 

ঘেখানেই থাকো, যতদুরে থাকো 
কোরোনাকো বঞ্চিত 

সদাস্মঙ্গল আশিসে তোমার 
যেন থাকি সিঞ্চিত । 
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আমর রাজীব 


কোন্‌ নরপণ্ড জলা দিয়েছে 
কোন্‌ পাপাত্বা পিতা 
অমূলা প্রাণ হু'বে নিয়ে তুই 
জালিলি ভারতে চিতা ? 
বোমার আঘাতে রাক্ষীব-জীনন 
অকালে হইল শেষ 
বিধাতার এ কী অমোঘ বিধান 
এ কী হ'ল পরিবেশ ? 
ভারতে গড়িয়া নব রূপ দিতে 
ছিল যা'র শুধু ম্বপ্প 
বাস্তবে আসান, আগৈতেই ভার 
সব আশ! হ'ল ভগ্র? 
তরী গেল ডুবে, ভীরে না পৌঁছে 
যোরা আজি অসহায় 
কোথা গেলে ভুমি, রাজীব কাণ্ডারী 
কোথা গেজে হাক হায়! 


প্ধল 


পঞ্চদল 


“পাইলট ছেড়ে, রাজনীতি ধ'রে 
হ'য়েছিলে নেতা দক্ষ 
কেন ঘে বিধাতা, সরালে। তোমাকে 
কে বুঝে বিচার সৃজ্ৰ ? 
সব কথ বলা, যেত অকপটে 
তোমারে ৰ্ধু ভাবিয়া 
যে আসিত কাছে, নিরুপায় হ'য়ে 
কাটাতে বিপদ, হালিয়া। 
গরীবের ছিলে সাক্ষাৎ পিতা 
তারা হ'ল পিতাহীন 
তাঁদের দুঃখ, কে আর শুনিবে 
দীন হ'তে হবে দীন। 
এক্য, সংহতি, অখগুতার 
মূর্ত প্রতীক ছিলে 
এ কী পরিহাস, বিধির বুঝি না 
কী কারণে কেড়ে নিলে? 
হে তেজন্বীবর, হে বীর মহান্‌ 
কত আশা ছল মন 
"স্থায়ী সরকার”? হা'লন।কে। গড়া 
পুড়িল ক কুক্ষণে ! 
পপিতে দিল ন, সমাধা তাহার 
করিতে তুমি যা'কাঙ্ 
জখগ, বর্বর, নৃশস পশুর! 
ফেলিল শিরেতে বাজ। 
সকলেরে তুমি, আপন ভাবিয়। 
বুকেতে লইতে টানি 
সে-দ্ঢ বিশ্বাস, ছিন্ন করিল 
নিয়তি কুঠার হানি ! 
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সকলের মন করেছিলে জয় 
হাসি দিয়ে, বাবহারে 
এমন হাসিটি দেখিতে পাবো ন! 
জানাবো একথা কারে ? 
“কংগ্রেস” বলিতে, অধুন। “যে” ছিল 
তাহাকেই শেষ করি 
অন্তরে উল্লাস, করে কাপুরুষ 
হজের বেশ পরি। 
বাবার বাবা তো? সকলেরই আছে 
ইছারাণ একদিন-_. 
মুছে যাবে এই, ধরা থেক জানি 
রবে না চিহঃ গ্ষণিণ ? 
নিজ জখবানের নিরাপহা কে 
তেবেছিলে কোন কালে 
তার পরে ভাপ, দিয়ে এই হাল 
অস্কালেতে চলে গেলে? 
নব 'ভারতের, ভাবী রূপকার 
হে রাজীব মহা প্রাণ 
শুদ্ধ আত্মা« হোকু উধ্বগতি 
অশান্থির অবসান । 
শি, দাও মনে, “ প্ররিয়ান্ক। রাছলে” 
পড় ''সোনিয়।য়”” আর 
কুষ্টিত ত।”41, হয়নাকো যেন 
বহিতে দেশের ভার । 
বিদেশীরা সব শোকেতে স্তন্ধ 
জানাতে শ্রন্ধাজলি 
এসেছেন হত বড় বড় নেতা 
ভুলে সব দলাদলি । 


দুপুর ১।| টা 
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অমর হুইয়। রহিবে “রাজীব” 
তুমি আমাদের মনে 
ঘতদিন দেবে, রবি-ঠাম আলো 
ভাতিবে তারার গগনে । 
“কাজীব-রতন”, শতদল সম 
সৌরভ করি দান 
ফুটিয়া রহিবে, ভারত-হাদয়ে 
চিরদিন অয়ান। 
শ্দ্ধা-প্রণম তোমার চরণে 
সবিনয়ে দিনু রাখি-_ 
নিও তুমি, সব দোষ আমাদের 
ক্ষমার চোখেতে দেখি। 
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্রস্মাতি।ল 


সকল জীবেই প্রচ্ছ আছেন 
ঘুণ্য কেছ নম 
কুকুর হ'তে আচগাল 
সবাই ব্রঙ্গময়। 
আনন্দের ভাগ হন 
বক্ষ আনন্দময় 
আনন্দেতেই জন্ম জীবের 
আনন্দেতেই লয়। 
বিষয়-বাসনা না তাঞ্জিলে 
ব্রচ্ছে নাহি পাবে 
পরমাত্মাহ মিলি শাত্ম। 
বর্ম হায়ে হাবে। 
যে পায় আত্মতে মুখ 
বাহা বিষয়ে নয় 
বন্ষানন্দ লন্ভডি তার 
মোক্ষ লাভ হয়। 
বক্ষ রূপ নিজেই হবে 
সমজ্ঞান হ'লে 
নিমজ্জিবে তখন মহা 
আনন্দ-সললে। 


( ১৬ ) 
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শাশ্বত হৃধ পাবে নিস্চয় 
মনের মাঝারে 
ইছকালেই পরা-মুক্তি 
অপক্সিবে দ্বারে । 
নতুন করে চাইতে আর 
কিছুই নাহি হবে 
অপূর্ণ সাধ আপনা হ'তেই 
পর্ণ হ'য়ে ঘাবে। 
বন্দে স্থিতি হ'লে পরে 
রইল কী আর বাকি 
জগৎ অসার, মলে হ'ৰে 
মিথো, ঝুটো) ফাকি । 


7) 


৩ লোক। 


আমার এ-ভাঙা নৌকা 
চল্বে ক'ঙ্গিন আর 
হাল ভেঙেছে) দাড় ভেঙেছে 
পাল ছি'ড়েছে তার? 
জলের ঢেউয়ে হাফাচ্ছি যে 
সামাল্‌ দেবে কে 
হাড়ের ঘায়ে নৌকা এবার 
ডুবতে কসেছে। 
দেহ গেছে, মন ভেত্তেছে 
নেইকেো! আর আশা 
শুকিয়ে গেছে প্রেমের কুসুম 
প্রাণের ভালবাসা । 
প্রেমের ঠাকুর গোবিন্দই 
ভরসা এখন শুধু 
মৌমাছির] নিয়ে গেছে 
মৌচাকের সব মধু। 
(এখন) তুমি ছাড়া শার গতি নেই 
শ্রীচরণই সার 
“খমার” বল্তে কে অর আছে 
যে শুধু আমার । 


(১8৯ 


শেষের দিনে যাবার মাগে 
প্রণাম করে যাই 
পূর্ণ হবে মনোবাঙ্থা 
যদিই দেখা পাই। 


ডি 


১৫/১২/৮৭ 


আ।শা। যি জা।লোে। 


হঠাৎ আলোর ঝল্কানি লেগে 
ধল্মন্স করে চিত্ত 
হতাশায় মরা এমন আবার 
গুরু কর দেয় নুতা! 
জীবনে আমার আশা জেগে গঠে 
কাপে কাণে কথা কয় 
মরণ-বার্তা যদিও সতা 
বেঁচে-থাকা মিছে নয়। 
প্রাণ-প্রেয়মী, এসো কাছে এসা 
বারেক জা মোরে 
ভালবাসা এসে গৌহাও হৃন্ছকে 
দিকনা আবার ভরে। 


(১8২ ) পঞ্চদ্জ 


৩/৯/৮৯ 


পরাণে পরাণে হউক মিলন 
একটি সভায় বাধা 

ক আবার উঠুক গাহিয়া 
গানেতে হউক্‌ সাধা। 

হে দয়াল, ওগে৷ প্রাণ-গোবিন্দ 
দেখা দাও সম্মুখে 

বিপদ্-আপদ, সব কেটে যাক্‌ 
প্রেম ভ'রে থাক্‌ বুকে। 


কার্বির উদ্দেশে 


কবি তৃমি এত কথা! 

কোথা! থেকে পাও-- 
আমাদের সকলি শোনাও। 
চাদের গ্োছনা। ছানি 

ফুলের সৌরভ-- 
কোথা থেকে এনে দাও সব? 
পুরুষের ভালবাসা 

নারীর উদগ্র কাম-- 
জানায় সে, সারা দিবাধাম। 


€ ১৪৩ ) 


নিখুত হাতেতে তুমি 
কী করে রচনা-- 
করে৷ অত হুম্দর গহনা? 
আমি তে] পারিনা হ'তে 
তোমারই মতন-- 
জানিনাকো এ-ধার! কেমন? 
তাই শুধু চেয়ে থাকি 
নীলাকাশ পানে- 
অতৃপ্ত সতৃফ নয়নে! 
যদি তুমি কৃপা করে 
বলে দাও মোরে-- 
সার্থক হবে এ-জবন 
জুড়াইবে এই দেহস্মন ) 


[1 


২৪/৭/৮৯ 


(১88 ) 


ফির।য়েন। ভাতে 


অনাথ-আতুর, নীনস্হ্ঃখা 
দেখলে ভালোবালে! 
তাদের মনে জ্বালিয়ে আলো 
নিজের জীধার লাশে।। 
সাহাযা-হাত বাড়িয়ে দিয়ে 
অভাব করে দুর 
আপনা হ'তে তোমার জেনো 
হবেই ভরপৃর | 
অলক্ষ্যেতে আশিস্‌ প্রভুর 
ঝরুবে তোমার শিয়ে 
সুখ-শান্তি আস্বে মনে 
যাবে অশান্তি দূরে। 
বুঝতে পারবে নিজেই তখন 
আস্বে আনন্দময় 
মহানন্দে ভাস্বে তুমি 
পাপ হবে সব ক্ষয়ু। 
পরখ, ঝরতে তোমার দ্বারে 
ভিখারী রূপ নিয়ে 
এলে তিনি ঘতু কোরে! 
দিও না ফিরায়ে। 


(১৪৫) 


৩/১/৮৯ 


(€ ১৯৬ ) 


দীন-তৃঃখী, কাণা-খোড়। 
গরীবের ভগবান 
সবাই মোরা পরম পিতার 
স্বেছের সন্তান । 
প্রভু তোমায় যা' দিয়েছেন 
একার জন্যে নয় 
অভাবীরে দিলে কিছু 
দান কি বিফল হয়? 
ছিগুণ হ'য়ে আসবে ফিরে 
যা” দিয়েছ ভুমি” 
জয় ভগবান, জয় ভিগবান 
জয় হে অন্তর্ধামী ) 


[07 


৬বিজয়। ছশর্জীতে 


তুঃখ-শোক-তাপে ক্লিট 
সারাটি বছর 
মুখ বুজে কাটায়েছি 
ধৈর্যে করি ভর। 
তাই মা আপগেন উমা 
সহিতে না পেরে 
শান্তি দিতে, হুখ দিতে 
প্রিয় সম্তানেরে । 
যে চারি দিবস তিনি 
থাকেন এখানে 
হ্থখোল্লাসে ধরা যেন 
ভেসে যায় বানে। 
ধীর পায়ে, আসে কাল- 
নবমীর নিশি 
পোহালেই মা যাবেন 
আধারিয়। দিশি। 
নবমী নিশিরে তাই 
করি যে বারণ 
“পোছায়োনা নিশি তুমি 
ধরি ও-চরণ।” 


(১৪৭ ॥ 


( ১৮ ) 


তবু সে পোহায়ে যায়- 
দশসী বিজয়! 
আসে সহানন্দ নিয়ে 
সব্ধহুখজ য়া । 
এই বিজয়াতে বব 
হুঃখ ভূলে হাই 
কলহের অবলানে 
ভাই পায় ভাই। 
শরতের নীলাকাশে 
মেখ ভেসে বায় 
রাশি রাশি কাশ ফুল 
মেলা যে বসায়। 
গাছে গাছে স্বৃলপদ্ 
শেফালী ঘে বরে 
মায়ের চরণ-স্পর্শ 
পাইবার তরে। 
নঙ্দী বহে কুলু কুলু 
কাণ পেতে শুনি 
ভেসে আসে বিহগের 
হ্থমধূর ধ্বনি। 
আনন্দের আজ তাই 
মিলনের দিন 
সবাই আপন যেন 
হোক না অন্চন্‌। 
লব ধর্ম গাথা হোক্‌ 
একটি মালায় 
গব জাতি এক শ্োতে 
ভেসে ষেন বার।, 


মাতা-পুত্রে, ভাই-বোনে 
ঘুচে যাক্‌ ভেদ 
পড়ুক কলহ-ছচ্দে 
চিরতরে ছেদ। 
শুধু হৃখ, শুধু শাস্তি 
আনন্দই শুধু 
প্রণাম ও আলিঙ্গনে 
ভগরে থাক মধু। 
সতাই আনন্দ, আর 
আনন্দই তিনি 
এই বিশ্ব চরাচর 
র'চেছেন যিনি । 
সাধুসস্ত করেছেন 
কত দেহপাত 
নিত্যযুক্ত হ'তে সেই 
আনন্দের সাথ। 
আনন্দ যায় না দেখ! 
বুঝানো না হায় 
অস্থঃসলিলা বছে 
ফঙ্কুর ধারায়। 
বিজয়ার আনন্দেতে 
মাগি আশীর্বাদ 
পাই যেন পরমার 
পরম প্রসাদ । 
সব কাজে হোক সিদ্ধি 
সব স্থানে জয়ী 
তোমার চরণে ছুর্গে 
যাচি কল্যাণময়ী । 


পতল 


(১৪৯ ) 


২৬/১*1৮৮ 


( ১৫ 


) 


ছর্গতিনাশিনী মাগো 
কর ছঃখ দূর 
ঘরে ঘরে মুখ-শাতি 
থাক ভরপুর । 
বছরে বছরে এসো 
আমাদের ঘরে 
তোমার আলন পাত। 
রবে যে অন্তরে । 


নি 


সবই সম্ভব 


মুখ দিয়ে কেড়ে নাও 
ডোবাও হঃখেতে 
কখনে! বানাও রাজা 
কখনে! ধুলিতে! 
রঙ্ন্য খেলার তখ 
কার সাধ্য বুঝে 
তবুও সন্ধানী ষন 
মরে খুজে খুজে। 
যে-স্থখেতে ডুবে ছিন্গু 
আমি একদিন 
আর কী-আদসিবে ফিরে 
সেমোর হৃদিন? 


১২/৭/৮৮ 


স্বগন্ধী বেলীর মালা 
শুকায়েছে আজ 
কূপ গেছে, গন্ধ গেছে 
চ'লে গেছে সাজ। 
রিক্ত আমি, শুম্ত আমি 
ভিখারীর দশা-_ 
জানিনা কী করে হ'ল 
এমন সহসা? 
হতাশার বেদনায় 
কাটিছে আমার 
আলে! নেই, চারিধারে 
শুধু অন্ধকার । 
তুমি য্দ কৃপা করো 
হবে অথটন 
আবার হালিবে এই 
ম'রে-বাওয়। মন। 


[0 


(১৫১ ) 


( ১৫২ ) 


কবির হণ 


কোন্‌ লেখা, কখন যে বেরুবে 
জানিনাকেো। আমি তা'র কিছু 
লেখনী আমার ছুটে চলে দেখি 
কোন্‌ এক শক্তির পিছু । 

ভাব নেই, তাই ভাবিতে পারিনা 
ভাবি যা” তোমারই কথ-- 
সবারে জানাতে, কবিতায় লিখে 
ভুলে ধরি মোর বারত1। 

ভুম দিলে ভাষা, তবে ভাষা পাই 
মহিমা তোমারই প্রকাশি-- 
ভালে কি মন্দ. কিহাল না হ'ল 
দেখে নাও, নিজে আসি। 
শকতি বলিতে. নেই মোর কিছু 
লেখনী হয়না বন্ধ 
আপনা-আপনি দেখি মিলে বায় 
কবিত1রই সব ছন্দ! 

যা'রা আসে হেখ।, ভালবেসে মোরে 
তারা সব শুনে যায় 

আমার কবিতা, অজানিতে দেখি 
কত যে বাব পায়! 


২/২/৮১ 


হ্বখাতি-অধ।তি, যাহা কিছু পাই 
সকলি প্রাপা তব 

কোন কৃতিত্ব নেইকে। আমার 
তবু মামি কবি হাব 


[0 


মিলন আবার 


নছরগ্চালা কেটে গেল 
কোথায় দিয়ে মাজ 
পুনমিলন 'আবার এলো 
পরে নতুন সাঞ্জ | 
হৃদয়-তয়ীর, দাও খুলে দাও 
করো আলিঙ্গন 
আত্মায় আত্মায় ভোক্‌ 
অপূর্ব মিলন ! 
এসো বন্ধু, প্রাণের বন্ধু 
গল্প মোরা করি 
গভদিনের শ্মতি হবে 
কতই আহামরি 


(১৫৩ ) 


১২/২/৮৯ 


(১৫৪ 


পড়াশুনা, খেলাধুলা 
খুনুহটি ঘে কত 
ঝগড়াঝাটি, মারামারি 
হ'তই অবিরত। 
তারপরেতেই কোথা থেকে 
হ'ত আবার ভাব 
ছেলেবেলার এই তো রীতি 
ইছাই স্বভাব! 
বড়ই মজায় কেটে গেছে 
আগেকার সেই দিন 
ভাবলে হাসি, পায় সহসা! 
হই যে উদ্দাসীন। 
অনেক বন্ধুই চ'লে গেছে 
এই পৃথিবী ছেড়ে 
যায়নি কেহই, আছে সবাই 
মোদের হাদয় জুড়ে। 
এই দিনটি ঘুরে ঘুরে 
আন্ুক বারে বারে 
নতুন ডালি ভারে নিয়ে 
নতুন সম্ভারে। 


ডি 


প্রেয়া ও তোড়া 


জাগতিক মুখ সব 
প্রেয় বলে তা" 
হবার উধ্রেতে যিনি 
তিনি আ্য়োষয। 
ক্ষণিকের ইহ নখ 
প্রেয় দিতে পারে 
চিরস্কন শখ পেলে 
শ্রেয় বলি ভা'রে। 
প্রেষ বস্তু কে না চায় 
ভোগ করিবারে 
জের পাঙয়। তুর 
এ-বিশ্ব মাঝারে । 
কামের মাধাম প্রেয 
নামায় নরকে 
ঈশ্বরের খোজ দেয় 
শ্রেয় নরলোকে। 
শ্রেয় ছেড়ে প্রেয় ধরে 
এমনি বাতুল 
পাপীর জীবন হয় 
শুধু ভরা ভূল। 


(১৫৫ ) 


২১০/৫/৮৮ 


€॥ ১৫৬ ) 


একমনে শ্রের় ধরে 
প্রেয়রে ছাড়িলে 
মিলিৰে তাহার কৃপা 
“নামেতে” ডুবিলে 
প্রো পেলে সব পাওয়! 
হয়ে যায় জানি 
তখন প্রেষ্রে অতি 
তুচ্ছ বলে মানি। 


জে তা 


নারী শত্ি 


সারাটা জীবন যার 
নারী আছে জুড়ে 
তাহাকে ছাড়িয়া কু 
থাকিতে কি পারে? 
কবিতার উৎস সে ষে 
সেই তে প্রেরণা 
জোগায় গে সব শক্তি 
জাগে উন্মাদনা! 
নব ভাব সেই আনে 
স্যভি-হুলে নারী 
নারী ছাড়া পুরুষের 
ভাঙে জারিজ্কুরি । 


পঞ্দল 


নারী ধরে গর্ভে নর 


ূ নারী করে ধ্বংস 
একধারে কৃষ্ণরূপ* 
অন্কধারে কংস। 
বনছ্ছ রূপ ধরে নারী 
চেনা বড় দায় 
কল্যাণী ও ভয়ঙ্কর 
কখন কি হয়! 


পুরুষ আসিত কোথা 

নারী না থাকিলে 
হি লোপ পেয়ে ঘেত 

নারী না জল্গিলে। 
এক ঠোটে মধু বরে 


অন্ত ঠোটে বিষ 
সুখ দিযে, ছোবল সে 
মারে অহনিশ | 
নারী না থাকিলে পূর্থী 
মরুভূমি হ'ত 
রস-ধারা হয়ে সি 
মাঝ ন। বহিত। 
নারী-শক্কি সাধনায় 
থাকে। মশ গুল 
নারী বিন সবই হয় 
নিরর্থক ভুল। 


(১৫৭ ) 


বিতর নারী শত্রু হয় 
সময় বিশেষে 

জড়ায় কখনে1. কু 
দ্বুরি ুকে বসে! 


টি 
২/৫/৮৮ 


মক 


বন্ধানর মাঝে আাছে 
মুক্তি যে লুকানো 
তাই তা'রে খুঁজে ফেরে 
অস্থির এমন । 
কোথা মুক্কি, মুক্তি কোথ৷ 
মুক্তির সন্ধান 
কে দেবে ঠিকানা তা'র 
হবে মুক্তি-স্সান ? 
মুক্তির মালিক যিনি 
তিনি তে! হাদক়ে 
বসে বসে হাসিছেন 
নীরবে তাকায়ে । 


€( ১৫৮ ) 


২৪1৪/৮৮ 


ছূরগম স্থানে কত 
পাহাড়-পর্ধবতে 
সাধকের! কৃচ্ছ_সাধন 
করে মুক্তি পেতে। 
বিষয়-বাসনা সব 
জলাঞুলি দিলে 
তবেই তাহার দেখা 
ভাগ্যে বদি মেলে! 
স্গেহ-দয়।, ভালবাস! 
মায়! ও মমত। 
ত্যাজিলেই তবে মুক্তি 
দেন পরিআ্রাতা । 
তর্ক-যুক্তি মাঝে মুক্তি 
কেহ নাহি পায় 
বিচার-বৃদ্ধিতে সব 
হার মেনে যায়। 
মুক্তি পেয়ে গেলে আর 
জন্মাতে হবে না 
কাটিবে সকল জানি 
ভবের যাতন। ৷ 


[0 


( 


১৫৪৯ ) 


€ ১৬৭ 
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এলো । মেলে 


এতটক, এতটুকু মাথা 

কী করে সে মনে রাখে, শত শত কথা? 
মনের গভীরে কি, আছে “টেপ. রেক€ার”* 
সব কথা ধরিবার, শক্তি আছে যা'র ? 
দিন-লিপ ঘটে যাহা, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে 
চায়া ফেলে জানিনাকো কী ক'রে সে মনে? 
কোন ভুল হয়নাকো, “কম্পুযুটার” সম 
পর পর কাজ সব, ক'রে দেয় মম। 

কী অপূর্ব, আাশ্চধা স্হর্টি বিধাতার-_ 

কী করে সম্ভব হয়, ভাবি বারবার! 

এই হালি আনন্দেতে, কারি বা বিরহে 

এই মাথা ঝড়-ঝঞ1, সব কিছু সহে। 

হয় না বিফল কত, হয় না ব্দল 

নিয়তির চাক! ঘোরে, ঘোরে অবিরল। 
কত আশা, আছে এসজীবনে 

কী করে সফল হ'বে, জানিনাকো মনে। 
বয়স তো বেড়ে চলে দিন দিন 

কমে কমে আয়ু হয় ক্ষীণ। 

কে জানে আলিবে কবে, ওপারের ডাক--- 
তখুন ডো যেতে হবে থাকার হা থাক্‌ । 
বাড়তি সময় কোন, পাবোনাকো জানি 
মৃতু দেয় ঘন ঘন, কালে! হাতছানি । 


পঞ্চ 


১২/১১/৮৭ 


চলে তে! যেতেই হ'বে, মায়া-ডোর কাটি 
ভাবিতে এ-কথা মোর, বুক যায় ফাটি। 
প্রিয়জন এসে কাছে, ভালোবাসো মোরে 
নেইকে। সময়--মৃতুা কড়া নাড়ে দোরে। 


চলতি 


যেমন লচাও তেমনি নাছি 


পুতুলনাচের পুতুল নোরা 

যেমন নাচাও, তেম্নি নাচি 
তুমি ছাড়া কে মার 'আছে 
তোমায় নিয়েই আমর! বাচি। 
কা'কেও হাসাও, কাশকেও কাদাও 
কা'কেও ফেলো, কা?কেও তোল 
দয়ার পাথার, তে লীলাময় 
দয়ার উৎস বারেক খোল । 
কা'কেও বসাও সিংহাসনে 
কা'কেও করে! পথ-ভিথারা 
তোমার লীলার নেই তুলন৷ 
দিই তোমারে বলিহারি। 


(6 ১৬১ ) 


২৮/৯,৮৭ 


( ১৬২) 


ধাতুকর বাছুর খেল! 
দেখাও কত বাহুর গুণে 
আমরা শুধুই অবাক রয়ে 
স্বপ্নের জাল ফাচ্ছি বুনে। 
মায়া দিয়ে ভুলিয়ে রেখে 
₹সারেতে বাধছ »ষে 
“আমার আমার”, করেই মরি 
সদাই আাছি মায়ার বশে। 
খসিয়ে দিয়ে এই আবরণ 
শ্রীচরণে দিও 21ই-- 

পার করত তব-সাগর 

তুমি ভিন্ন গতি নাক 


পঞ্চদল 


কে শা ওঠ... 
জানল ন। বল 


পরম শক্র মনের পাপ 
বনের সাপ নয়-- 
সাপকে বশে আনা সোজা 
পাপকে শু জয়। 
মনের-বানর কলুষ-মু 
পবিত্র ক'রে মন 
পাততে হবে মনের বনে 
্টান্ভার সিংহাসন । 
বনে থাকে শ্ব'পদ নানা 
হিংস্র তা'রা অতি 
ভালবাসায় বশীভূত 
হয় আমাদের প্রতি । 
মংনর পাপ করতে দুর 
সাধন-ভঞ্জন চাই 
পাপ সরলে তবেই যদি 
্টাহার দেখ। পাই । 
ন।নান্‌ বাধা এসে জোটে 
পাপ চায় না যেতে 
প্রলোভানে জামর। পড়ে 
থাকি তা”তেই মেতে। 


€ ১৬৩ ) 


( 5৬৪ ) 


বনের ভিতর মন বসিলে 
সিছ্ছি মিলে যায় 
পাওয়ার তখন কী আর থাকে 
মন কিছু নাঢায়। 
জঞ্জাল সব সরিয়ে ফেল্তে 
হবে যে বন থেকে 
তবেষ্ট মন বসবে সেখায় 
শুচি-চন্দন মেখে । 
বনকে চাই) মনকে চাই 
কেহই তুচ্ছ নয় 
ভু'য়ে মিলে, এক হলেই তে! 
ইঞ্পাভ হয় । 
মনের বনকে হঠ1ও দুরে 
বনের থাকুক মন 
পাঁপ-মুক্ত মন &”ব যে 
শ্বাপদ-শ্রন্ত বন। 
বনই হ'ল একমাত্র | 
মনের সাধনপীঠ 
একান্ত তার নিজ্জনতাই 
আনে মনের জিৎ? 
বনবাসী হতে হবে 
মনোবাসণ হ'তে 
বন তথুনি ভ'রে যাবে 
মনোগিদ্ধির শোতে ) 


২৯) 
1৮) 
/৮৭ 


প্থীনঙগ 


বনে 
রর শমনে 
নন রন 
কী 
রে তিনি 
টা ব্‌ রে 
শাস্তি শ 
পায় . 
না, ্ 
ৰ ৰ ৃ | 
, নকে এ 
আ রা 
সপ শি ্ ' 
টি প্‌ 
চিদান 
পর পা 
স 
আনন্দ 
-ধন 
। 
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শোেহা কপ্রে চাও 


কিছু ভালো লাগছেনা আর মোর 
এমনি ভাবে ঘরের মধো থাকা 
নেই কোন কাজ, নেক কাঙ বাকি 
শুধুই আছে, তোমায় মিছে ডাক।। 
ভুধিববহ লাগছে আমার কাছে 
অকণ্মণ্য হয়েই নাকি গেলুম 
বন্ধ। হাল আমার ছোটাছুটি 
কা'র বদলে, কঙটুকৃষ্ট পেলম ? 
প্রেম বিগায়ে, প্রেম ভিখারী হয়ে 
প্রেম পেতে তো) হালেম নাজেহাল 
হন্তে হয়ে স্রীবন গেল কেটে 
বিচার করব সাক্ষী মহাকাল। 
কতই আঘাত, কতই বাথা আমি 
এই জীবনে কতই দিয়েছি 
ব্ুমেরাং কি. হল সে-সব দাগা 
তাই [ক আবার ফিরেই পেয়েছি? 
এইভাবে আর খাকৃতে চাই না বেঁচে 
স্বন্থ হদি না হই আমি আর 
মেরেই ফোলা একেবারে মোরে 
আস্তে যাতে, পারি পুনর্ধবার । 


কতই পাপ ক'রেছি অজ্ঞাতে 

সাজা যাহার হয়নি আজও শেষ 
পানের সাথে, শেষ করে দাও মোয়ে 
গগেো আমার দয়াল পরমেশ। 





রোগ-শয্যায় লেখা । 


রি 


২৫/৭/৮৭ 


শোয় জেলে ব।স। 


যৌবন, এসো চল ভাল দিই 
এঁকে জয়টিকা 
তরুণ-তরুণী-দেহে 

আলম যে-শিখা। 
তুমি চলে গেলে প্রিয়া 
চলে যায় প্রাণ 
আনন্দ-উল্লাম যায় 

থেমে যায় গান । 
জীবনেতে ফুল তুমি 
কত যে ফোটাও 
নান! দিক থেকে এনে 

অলি যে জোটাও। 


€ ১৬৭ ) 


১২/৭1৮৭ 


(১৬) 


কত নাচ, কত গান 
হাসির তুফান 
কত 'ভাবে, দেছে সুখে 
বছে ধায় বান। 
তুমি নখ, তুমি শান্তি 
তুমিই আনন্দ 
প্রেমের কৰিত। তুমি 
নুতোরই ছন্দ) 
রূপসীর রুপ তুমি 
কুমুম-নুবাস 
কোকিলের গান তুমি 
মলয়া বাতাস) 
আমি বৃদ্ধ, জীবনের 
শেষ প্রাঙ্ছে এসে 
যেতে চাই তোমাকেই 
শেষ ভাংলাবেগে। 


0 


অ।জদর্শল 


ভক্তি এনে দেয় কৃষঃ 
তর্ক নাহি পারে 
ভক্তি কৃষ্ণ, কৃ ভক্তি 
সার চরাচরে। 
ভক্তি বিনা হয়নাকে। 
ঠ্ার দরশন 
নাম-গান, সাধুসঙ্গ 
স্মরণ-মনন। 
শুদ্ধা ভক্তি এনে দেবে 
পর1-মুক্তি জেনো 
মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে 
ধর্মকথা শোনে । 
অনিতা 'অসার এই 
সংসারে এ-দেহ 
নিতা শুধু আত্মা, এতে 
নেইকো সন্দেহ | 
অবিনশ্বর এ-আত্মার 
নেই ক্ষয়-ব্য় 
অজর, আমর উহা 
পায়নাকে। লয়। 


১৬০ 


৮/১/৮৬ 


€ ১৭, 


টু 


%ও নাছি করা বায় 
আনলে নাস্পোড়ে 
অন্য দেহে যায় আত 
জীর্পণ দেহ ছেড়ে। 
আত্মাই ব্রন্থা--ঠার 
হাগয়েতে বাস-- 
স্মরে তারে, পূজো তারে 
নিত) বারমাস' ॥ 
আকৃলি-বিকুলি হয়ে 
কপ চাহে কার 
ভূক্কি পেলে, তার লাখে 
করিবে বিহার, । 
নিতভানন্দে ডুবে যাবে 
আনন্দ-সাগর 
উত্থলি উঠিয়া দেখা 
দেবেন ঈশ্বর ) 


উনি 


রহস্যমক়ী 


ধাপ ক্ষাগে কত বপ 
ধরো তুমি নারী । 
দেবতা বোবেনি যারে 
আমি কি তা' পারি? 
কতখনি বুদ্ধি ধরো 
কত মায়া-ভর1। 
সাধ্য নেই পুরুষের 
পরিমাপ কর। ! 
ছোসে হোসে কথা কও 
মিঠে লাগে কাণে; 
আসল-নকল ধরা 
সবেহার মানে! 
জননীর ছল্পরূপে 
বাধো সম্তানেরে । 
মাতৃন্সেহে ভূলে, ধরা 
দেয় আপনারে । 
মোতিনর নোশে তুমি 
পৃতিরে ভোলখও , 
হেসে গায়ে ঢলে পড়ে৷ 
বক চোখে চাও। 


( ১৭১ ) 


( ১৭২ 


দিদি সেজে ভালবাসা 
ভায়েরে দেখাও ॥ 
বোন হয়ে দাদাদের 
গোতাগে গডাও । 
দির শাসনে ভাই 
জড়োসাডো ভয়ে » 
ছাদা ভোলে ভগিনীর 
ভালবাসা পেয়ে। 
প্রেমিকার কপ নিয়ে 
সব শেষে আমি: 
দেখা এ- তোমারে প্রাণ 
দিয়ে ভালবাসি । 
তুমি ছাড়া প্রিয়তম 
কে আছে আমার, 
তোমা বিন। দেখি মানি 
সকলি আধার । 
সদ মোর কাছে থাকো! 
নয়নের তারা; 
তোমারে হারালে হই 
আমি দিশাহার1।” 
প্রেমিক পাগল তয় 
একই কথ শুনে 2 
স্বুলের মাশুল তার 
দেয় গুনে গুনে। 


১৩/৭/৭১ 


গ্ধগা 


এ-রহমা- জাল কেছ 
পারে নি ছিশড়িতে । 
কত প্রাণ বলি হয় 
নারী-সঙ্জ পেতে। 
ভাই বলি, মোহময় 
জাডু-জান। নারখ; 
তোমারে বুঝিবে কে ব 
কোন্‌ শক্কিধারী ? 
যুগ যুগ ধ'রে ভূমি 
রহুক্মেতে ঢাকা; 
হ'য়ে র'বে পুরুষের 
মনে ছবি-আ.ক।। 


ক ০ 


( ১৭৬ ) 


১৭৪ 


ভালবাসার ম।জিক 


প্রেমের বেলাতি ক'রে হেখা- চোখা ফিরি 
€প্রম কী, তা আজও জানি না 

চোখে এসে জল, মোরে করে হে উঠল্‌ 
প্রেম বলে তা'রে নানি না। 

আলো ভেবে আলেয়ার পিছু পিছু ছুটি 
লে কী সব ফাকি, বৃথা শুধু-_ 

জল ভেবে মরীচিকা-পানে ধাই আমি 
বালুময় সে কী মরুণূ ধু! 

যেখায় যেটুকু আছে, প্রেম-ভালবাসা 
তিলে তিলে আমি নিতে চাই 

দাম দিয়ে নেবো! কিনে, সব ভালবাসা 
য।'র কাছে যতটুকু পাই। 

ভালবাদি আমি এই বিশাল ধরার 

কল ফুল, 'মাকাশ বাতাস 

বত নর আছে, আর নারী আছে যত 
বারে বারে যাই তার পাশ। 

কেউ এসে ধর! দেয়, কেউ দুরে সরেষায় 
আমি যে ফেলেছি জাল ছড়ায়ে-_ 
ভালবাসা দিয়ে তাই, আমি যে কুড়াতে চাই 
বান পাশে বেধে ভারে জড়া;য়ে। 


১৭৪/৭৩ 


প্থদল 


কোথা গেল ভালবাসা, কোথ! গেল প্রেম 
কোথা গেলে পাবো ভালবাসা- 

ভেঙেছে আমার ভূল, জেনেছি এখন 

তুমি ছাড়া কে পূরাবে মাশা ? 

তোমার চরণ হুটি, এবে করিয়ান্ছ সার 
ভালবেসে দিও ঠাই এ-দীনে 

তুমি ভালে না বাসিলে, ভালবাস! নাহি মেলে 
বীচি না আমি তোম! বিনে 
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কবির কাবিত। 


কবিতা লিখ তে দল.ছে! আমায় 
কবিতা লিখি যে কী কর 
কোথা চাদ, ফুল- কোথা কুহুরব 

কোথা পাশে মোর প্রিয় রে? 
আসেনাকো। ভাব, জো/টনাকো তাহ! 
পাই ন! ছন্দ*মিজ ; 
রুদ্ধ আধার--ঘর যে মনের 

কী ক'রে খুলিব খিল. ? 


€ ১৭৪ ) 


১৩/৩। ৬৯ 


( ১৭৬ ) 


জীবনের সুখ-হুখ, নিয়ে আর 

প্রেমিকার ভালবাসা ॥ 

নদ-নদী কত, মরু-কাস্থার 
যৌবনণ্ভরা আশা । 

এই সব নিয়ে ভাবুক “কবির 

কবিত1 যে লিখে চলে; 

পেলো না এ-কবি, যশ-খ্যাতি-মান 

মন্দভাগা লে! 


[1 


শেষের হ।সি 


শেষ হ'ল সব খেলা -ধুলা 
রইলে! কাজ বাকী 
এবার চলে যাবো আমি 
দিয়ে সবায় ফাকি) 
নতুন রূপে আসবো হেথায় 
নতুন নিয়ে আশ! 
নতুন জনে দেবো আমার 
লতৃন ভালবাসা । 


( পঞ্চদল ) 


ঘাবার সময়, ভোমর1 হর! 
ভালবাসো মোরে 
জল ফেলে না চোখের, যাওয়ার 
পথটি পিছল, ক'রে । 
পারো বদ্দি দিও শুধু 
এক গুচ্ছ ফুল 
তা?তেই আমার মন ওরাবে 
হবে! যে আকুল। 
হাসতে হস্তে যেতে যে চাই 
হাসির হাট দেখে 
হাসি দিয়ে দেবে সবার 
হাসি মুখট। ঢেকে। 
হাসির ফুল ঝরিয়ে দিও 
মোর সমাধি 'পরে 


হাসির সুবাস মনকে যেন 
সবার দেয় ভ'রে। 
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২৬/৭/৮৯ 





রোগ-শধ্যায় লেখা । 


পঞ্দল € ১৭৭ ) 





২৭/৫/৮৪ 


পঞ্চদল 


অ।যের বালাই 


যতক্ষণ আছি হেথায় 
নামটা! ততক্ষণ 
চলে গেলেই মুছে যাবে 
ভূল্বে জনগণ । 
যে যতদিন থাকে ধরায় 
মাতি তাকে নিয়ে 
যেই যাবে সে চলে, তা'র 
নামও যাবে ধুয়ে। 
কেমন রীতি, এই আমাদের 
ক্ষমার যোগা নয় 
বাচলে তবে নাম থাকে তার 
মবুলে সবই যায়। 
চা্টনাকে! তাই, যশের মুকুট 
থাকবে না, যা চিরকাল 
কী তবে এই মান-সম্মানে 
ঝুটে যা জাল? 
অধ্যাত হ'য়ে থাকাই ভালো 
দরকার কি চেনার 
কাণপাকডিও, এই জগতে 
মূল্য নেইকো যার? 


আর 


( ১৭৯ ) 


€ 


১৯৮০ 


) 


আ।নবী “স/ভলা+ 


মানবী ““সান্থনস, দেনী কপে তুষি 
এসেছ সাস্বনা দিতে 

গীড়িতের র্লেশ, তাপিতের ব্যথা 
মুছে দিয়ে বুকে নিতে? 
প্রেম-ভালবাসা পুষে সদা মনে 
ফন্ত-ধারায় বু 

জয় করো! মন, জয় কারা প্রাণ 
চুপে চুপে কথ কহ। 

মৃহৃভ:ষী তুমি, জানেতে দীপ্ত 
ভাষা-ভর1! চোখ চটি 

মোলায়েম হাসি, খেলা করে মুখে 
মনোরম পরিপাটি । 

কালোর ভিতরে, মালে যে লুকানো 
দেহ যৌবন-ভরা-_ 

কাম-গন্ধ নেই, শাস্ত-শীতল 
গতদলোে আলোসকরা । 

আঙুরের রসে, ভরা ঠোট ছুটি 
বুকে রয় মধু ভা 

চুষে চুয়ে রূপ, ঝরিতে যে দেখি 
অবাক-করা, একা! 


পঞ্চদল 


১/১/৯০ 


পরকে আপন করিতে শিখেছ 

কী যাছু-মন্ত্রে বলো 

শুফ শরীরে কেমনেতে করে 
প্রাণ-রসে উচ্ছল ? 

কঠোর কোমল, ছুই ভাবই আছে 
লুকানো! তোমার মাঝেতে 

স্থির জানি, তুমি অঞ্জান্তে-ভর! 
মায়ের আস্ভা-শক্তিতে ! 
মমতা-মাখানেো সেবা হাত নিয়ে 
হেথা তুমি জনমিলে 

মুতে দিয়ে প্রাণ, দূর করি বাধি 
দেৰী নিবেদিতা ৬লে। 

তোমার মায়ার প্রকাশ দেখি যে 
বিবেকানন্দ-মী(তিতে 

পশু-পাখটী আর কুম্থমে কুন্ুমে 
মিশে গেছে প্রেম-ল্ীতিতে । 
কোন কাজে তুমি, হটোনাকে। পিষ্কু 
সব কাজে আগ্য়ন- 

এমন নারীই ঘরে-ঘরে হোক্‌ 
রাখিতে ভারত-মান। 

এমনি অনেক গুণের আধার 
বণিতে নাহি পারি 

ভাব-ভাষা ছুই পলাযে গিয়েছে 
“লস্থনা” বরনারী। 


0 


(১৮১) 


(১৮২) 


“চেল” র জব্মাদিলে 


বড় হও, শুধু নগ্ে 
বয়স-বুক্ধিতে-_- 
জেখা ও পড়ায় বড় 
জ্ঞান ও বুদ্ধিতে । 
দীর্ঘজশীবি হয়ে ভূমি 
মুখোজ্ল করো-- 
গ্লেশের সেবায় “মালা” 
সৌরভে ভরো। 
অন্তায়ে সোচ্চার হবে 
তুঃখখীর কোরে তুঃখ দুর-- 
আনন্দ দেবেন “তিনি” 
আনন্দেতে রবে ভরপুর । 
বংশের প্রদীপ তুমি 
হে কুল-ভিলক 
দিনে-দিনে বৃদ্ধি পাক্‌ 
জানের আলোক । 
হশ পেয়ো, মান পেয়ো 
ভালবেসো সবে 
জননশীয়ে জেবী-জঞানে 


সঙ্গাই পেবিবে। 


২৬/১১/৮৯ 


ভক্তি “কারো গুরুজনে 
হোয়ো। তুমি হিনস্র, বিনম্বী-- 
এইসব সদ্গণে, মানুষে “মানুষ” করে 
ইহাদের ছোয়ে। চিরাশ্রয়ী। 

এ-বছ বয়সে “দাছু" 

করে আশীর্ধবাদ-- 

মনে রেখে “গৃহ-দেবে” 
ঈগভিবেই তাহার প্রসাদ । 
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আাাবীরার এণ 


নাতনি আমার রাঙা “আবীর” 

রঙের খেলাতে 

পরাণ কিচায় আপনা হতে 
পরাণ মেলাতে? 

রবির কিরণ সব নিয়েছে 

ঠাদ্দের সোনা ছানি' 

হোলির দিনে, দোলন! ফুঙ্গের 
ঝুলায় রাঁধারাণী। 


( ১৮৬ ) 


€ ১৮৪ ) 


প্রাণ-চঞ্চল দেচ যে তার 
বুদ্ধি'গীপ্ত চেখে 
মুখের নরম মিঠি কথায় 
ভুলিয়ে দেয় 'স লোকে। 
পন্ডশুনা নিয়েই থাকে 
বাত সর্বক্ষণ 
জ্ঞানের খোজে ছোটে সদাই 
নিরলম তার মন) 
কথা যখন হে সে, দেখ 
ঝরে মিহি হাসি 
হ্বা্টাতা আমি নাতনিকে মোর 
এতই ভালোবাপি । 
“ভালে! দাহ” নাম দিয়েছে 
নিজে ভালে বলেই 
নেইকো। ফান প্যাচ ঘোরালো। 
নেষ্টকো পাপ মোটেই । 
খেলা-ধুল। নাতনি কত 
দেখতে ৃ ভালবাসে 
লিখতে ভাষা, হার মেনে যায় 
কলমে নাহি আসে? 
কুকুর নিডাল ভালোবা,স 
পশু-শ্লীতি তার 
পান জানে সে, গালের গলা 
অন্ি চমতকার! 
মা'র কথাতেই ওঠ বসে 
মাতৃভন্তি এত 
জননী ও তার বুদ্ধিষতী 
তিনিও ম্থশিক্ষিত ) 


আরও অনেক গুণ আছে ডাঁর 
বল্বে। না সব আজই . 
লব গশুনাবো, তোমরা বদি 

শুনতে থাকো রাজী। 


রী 


১৫/৭/৮৯ 


ভে।লি হায় 


দোল এসেছে দোল 
হাদয উতরোগ ! 
কফ খেলেন রাধার সনে 
গোপীর সাথে হোলি 
রঙেস্রঙে, কাগে-কাগে 
হ'চ্ছে-কোলাকুলি। 
রং লেগেছে পলাশ-বনে 
কৃষূড়ায় কে দিল 
বংশীধারী বলো কোথান্স 
তোমার এত রং ছিল? 
'আকাশশ্বাতান »ং মেখেছে 
রং মেখেছে বকের পাৰি 
হমুন! আজ লাল হয়ে মনে 
নাচ দেখাচ্ছে জরুারি ! 


€& ১৮৫) 


॥€ ১৮৯ ) 


গুক-সারীদের কণ্ঠে শুনি 
অজ কান্তিনে রপের গান 
রং মেখে নাচ নাচে শিখা 
কোকিল বন্থায় প্রেমের বান ॥ 
বৃন্দাবন নান করেছে 
রঙের যমুনায় 
কদম গাছে চড়ে কক 
মুরলী বাজায়। 
রাধাৃক তোমাদের 
রং দিতে সোর, সাধ জাগে 
এই কথাট।) ভাবলে, মনের 
করানাতে রং লাগে। 
রং কত যায় ভ্রিহুবনে 
ভাস্ছে নর নারী ভাতে 
রং ধরেছে সবার মনে 
পাডর নেশায় ভাঠতেো মাত 
আনন্দের ধারণা ঝরে 
প্রেমেরই হিল্লোল্‌ 
সবার মনে, সবার প্রাণে 
খ।য় দে নিজেই দোল্‌। 
গোরাচাদ নদীয়াতে 
প্রেম বিলাযে চলে 
আচগ্ালে দেন তিনি কোল, 
'হবেকুক” ব'লে। 
প্রেষানন্দে ধুলায় গোরা 
খান যে গড়াশগাড় 
মুখে শুধুই ব'লে চলেন 
প্ছরি ছুরি হবি”) 


২২/৩/৮৯ 


পঞ্দল 


ঘিনি কষ, তিনিই গোর 
নবন্ীপের চাদ 
হরি-ধ্বনির মাঝেই পাতেন 
বিশ্বে প্রেমের কাছ। 
কৃ দোলেন বৃন্দাবনে 
গোরা দোলেন নদীয়ায় 
যুগল চাদ ধায় নামেন 
প্রেমের তুফান ব'হেই যায়। 
রং যে দেবে, ফাগ মাখাবে 
দাও না! এসে দাও-- 
রঙের সাগর, ফাঁগের পাহাড় 
উজাড় করে নাণ। 
এই বয়সে যৌবনেরই 
রং লাগলে। কী ক'রে 
শুধাওনকো। গোপিনীদের 
তা'রাই বল্‌্তে পারে। 
এ-দোল যেন নিতা চলে 
হয়না রঙের শেষ. 
এসো রঙে সিনান, করাই 
হাদয়-পরমেশ। 


[7 


€( ১৮৭ ) 


ভ/কগরব।বুকে ভিতি 


ৰা কষের দাতটা বড়ই 

দিচ্ছ মোরে যন্ত্রণা 

এমন ওষুধ দিলেন, তা'তে 

কিছুই দেখি কম,লোন! ) 

গলদা চিংড়ী এনেছিল 

ছেলে বাজার খেতে 

তৃপ্তি করে খেতে বসে 
মনে পড়ছে কষ্টকে। 

ত” পাষের পাতা তটো। 

ফুল্ছে সকাল সাঝে 

দিনে রাতে সব সময়েই 
থাকছে মাঝে মাঝে। 

৪০০০ তো জেকেহ বসে 

আছে মনে হয় 

কম্ব কবে, সারবে কবে 
কঙর্দন আর সয় ? 

ভালো যদি ওষুধ থাকে 

দয়! ক'রে দেবেন 

সারিয়ে অস্থখ, এই কবিরই 
নমন্ক'রটা। নেবেন » 


(১৮৯৮ 0 পঞ্চদল 


অন্ুখ সরতে দেরী হ'লে 

হ'বেই রাগারাগি 

এর জন্তে আপনাকেই 
করবো দোষের ভাগী 


এজ 


১৩/৪/৯৮৮ 


বায়ছেব১ তার। ম। 
9 আমি 


কে তোকে চেনাতো তারা 
বাসা ক্ষ্যাপা না জন্ম নিলে 
“তার। ভার1” বালে যে “বাম” 
জীবন দিল পদতলে | 

তুই না খেলে, মা গো তারা 
বামাক্ষাপা খেতনাকে। 
কোথায় পাঠপি এমন ছেলে 
যা'র জুড়ি আর মেলেনাকে ! 
ব্রহ্মার মানস-পুত্র 

বশিষ্ঠদেৰ মুনি 

তারা-সিচ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন ঝিনিও 


পঞ্চদজ 


(১৮৯ ) 


€ 


৪ 


) 


শিলাসয়ীীর শ্রতকসির 

ভারা মায়ে হে! 

+*লিদ্ধ ৮ আব্বা নিজে 
হন তে পুূন্ছিতা। 

সাধন করে এ আরালাতে 
সিদ্ধ হলেন বামা ক্যাপ? 
গাজা নাস ভণ্ডাতলা! 
কিন্তু দিয়ে যায় সা সাপা॥ 
কত কআনাতি দিচ্ছি দেল 
ভারালীতঠের অভাশ্মশারন 
শ্মশান 01 নয়, অহাতশর্থ 
বিরাজ কার নি এঙ্যানে । 
কষ্ট সাধক ইত নলিয়েতছন 
এই শ্মশাানের মাটিব বকে 
সাধ আজে সা. তোতকি লিকে 
ঘুমাই তথ! পলবম লু । 
তারা-ছাাড়া না হই ঘেল 

মুখে থাকুক ভারা? নাম 
ভাবা সাই করব পুরণ 
আনার যত মনক্ষাম। 

কেমন করে আমায় ভারা 
মন থেকে তোর সরিয়ে দিয়ে 
শিব-ম্যামীকে স্তন দিতেছিস, 
ব্রক্ষশিলার কুপটি নিষে ? 

কপ দোষ আরম করেছি বল্‌ 
গেখিস নাকে! কেনই মেখে 
মা-ছছাড়া কিছু জাানিনাকে। 
তই ছুড়ে ফেলিস দৃকঝে। 


১/৪/৮৮ 


মা যে আমার ধ্যান-ধারণা 
মা যে আমার চলাস্বলা 
আমায় তুই বোক। ভেবে 
দেখাস. কতই ছলা-কল। ! 
আমি মায়ের, মা যে আমার 
এই কথাটাই মনে থাক্‌ 
মায়ের সেবায়, মা'র চরণে 
তুচ্ছ এমোর জীবন যাক্‌। 
জয় তার মা, জয় মা তার 
জয় হে বাসাক্ষ্যাপ। 

জন তারাপীঠ, জয় সাধকের! 
ধারা শ্মশান-চাপ1। 


--[. 


( ১৯১ ) 


(8 ১৪২ ) 


ভকতগ্সনোললন 


বন্থ চক্র এসেছেন এই 

৬ুঞ্ড সম্মেলনে 

বাধতে দের, কাঞ্জির আমি 
প্রীতির আলিঙ্গনে । 

কে ভক্ত, ভক্ত কে নয় 

বিচার নাহি কারে 

সাধন পাথ এগিয়ে চলো? 
স্রন্দ। শর্ত চাক 1 

ভক্ত ভাড়া ভগপান 

প্রচার করতা কেবা 

কেমন কর পেতেন তিনি 
এত শ্রদ্ধা সেবা! £ 

শক্ত বোঝা তাই ভগবান 

বঙ্কেন নাজির কাধে 

জড়িয়ে রাখেন বিষয়ীরে 
ভীষণ মায়ার ফংছে। 

ভষ্ক আবার ভক্তি জোরেই 

ভগবাশ যে হয় 

ভাবলে মূন এসব কথা 
লাগে যে লিশ্ময় 


পঞ্চনল 


মব সমর্পণ করতে হবে 
ভগবানের পায়ে 
তবেই ভুলে, নেবেন তিনি 
ভবপারের নায়ে। 
এক ভগবান আছেন জানি 
বিশ্বতুবন জুড়ে 
কোটি কোটি ভত্ত এলে 
উর চরণেই পাড়ু। 
তল্ত ছাড়া ভগবান 
[তালক নাহি রয় 
ভুক্ত-প্রাণে তাই শিয়োছেন 
নাভি আশ্রয়। 
শক্ত চলে আগে আগ 
“শে ভগবান 
তাহা দিয়ে করেন রক্ষা 
রত দিন-মান | 
তন্ত-বৃচ্ক ০লাধনেতে 
নিযুক্ত যে থাকে 
মুত্তা-সংসারপসাগরে ত্রাণ 
করেন কুষ্ণ তাকে । 
গীঠায় আছে-কুষঃ-ভা-ভর 
বিনাশ নাছ হয় 
বিপদ-মুক্ত করেন ঠানরে 
দূর কার সব ভয়। 
ভক্ত এসে ভক্তকে বীধুন্‌ 
ল্লীতির মিলন-ডোরে 
পূর্ণবক্মা নিরাজ করুন 
পূর্ণ স্বরূপ ধরে। 


২৫/১২/৮৭ 


(১৯৪ ) 


তকত-বৃদ্দ”্পদধুলি 

মাথি আমার শিরে-- 

এ-মন হেন মগ্র থাকে 
গোবিন্দকেই ঘিরে। 


ই 


কুল 


ভূল মহাড়ল--ভুলের মালিক 
তুমি করালে যে-তুল-_- 
সারাটা জীবন ধারে, অনুতাপ ঝছে 
দিতে হ'ৰে ভুলের মাশুল। 
প্রতি পদক্ষেপে মোর! 
ভুল ক'রে ফেলি 
না-জেনে না-শুনে 
খালি তুল পথে চলি। 
ক্ষমা-মম্দর চোখে 
ক্ষমা করে৷ কিছু কিছু 
বাকি সব জীবনেরে 
ভাড়! করে পিছু। 


৮/৯/৮৭ 


তুমি তো করাও ভুল 


দোষী হই মোরা 
কে বুঝিবে লীলা তব 
ওগো বর্ণচোক্ব! ! 
ভুল করে দেবতা যখন 
মানুষ নগণ্য 
বিরাট ক্ষতি যে হয় 
ভুলেতে সামান্ত ৷ 
মায়ামোহ-ভালবাসা 
সর্বনাশ করে 


ভুল নি্দে করে ভূুল-_ 
চোখে নাহি পড়ে। 
ভুলে'ভরা আমি তুমি, 
ভুল এ-পৃথিবী 
জীীবন-মরণ ভূল-__ 
আসা যাওয়া সবই। 


-(7- 


(১৯৫ ) 


5৪৬ 


জে।পুর।ণী 


লোপুরাণী শিবরাণী, কবেই বড় হবে 
বই বাগেতে, সাইকেলেতে, ইস্কুলে সে যাবে ? 
লেখাপড়ায় হ'বে লোপু, সবার চেয়ে ভালে! 
ইন্কুলেতে জ্বাল্বে সে তা'র, নামের যশের আলো । 
বা-বা বলে, মামা বলে, দাত দিদা বল্বে কৰে 

সেই কথাট। শোনার আশায় 

মোদের শারো বাচতে হবে ! 
লেখা-পড়ার শেষে ডিগ্রী, পোরা হালে ব্যাগেতে 
বিষ্বের জন্তে কোমর বেধে, লাগ. ৰ বাপ-মায়েতে । 
লোপু বিয়ের কথা শুনে, খিল্খলিয়ে হাসে 
বাবা মা আর দাহ-দিদার, বড ভালবাসে । 

ঘটক ছুট.ব হেথায়-হোথায়, 

বিজ্ঞাপন দেব কাগজে 

কোথা খেলে আসবে ষে বঙ্গ, কুলায়ন।কে। মগজে । 
দেখতে 1 হ'বে কেরন, নাম করা কি ডাক্তার 
বিলাত-ফেরৎ, ডিগ্রীধ।রী, মস্ত ইন. জনিয়র ? 
বাপ-মার মহা ফাপর, দাত-দিদার ভাবনা 
এধারেতে পৌ ধরকে শানাই এবং বাজনা? 


1 


পঞ্চ 


শ।/ক্িনলিকেতন 


আমার সাধের শান্তিনিকেতন! 
কবির মহধির সাধনার এ-ধন 
কত গুণী এর কাছেতে 
আসে নানান দেশ থকে 
ধন্য হয়ে যান তাহারা 
গায়ে মাটি এর মেখে। 
পুণাতীর্থ মোর কাছেতে 
সারা দেহে ধুলা মাখি 
হাদয়-মাঝে, মাথায় কার 
যতন ক'রে এরে রাখি। 
গকাদোবের স্মৃতিধয 
শান্তিনিকেতন 
সবার কাছে পুণাডুমি 
আনন্দ-ভবন । 
তা'রাই ছুটে আসে হেখ। 
অশান্তি ঘাদের মনে 
শাস্তির আগার, শান্দিভূমি 
শান্তিনিকেতনে । 
কোকিল ডাকে কুহু কুনু 
তোমার কথাই বলে 
সরে তা'র হারিয়ে এমন 
যায় তোমারি কোলে । 
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নাম-না-জানা পাখী গাছে 
গাহে গান আপন-মনে 
স্বর যে তাঙ্থার, দোল্‌ দিয়ে হায় 
বন থেকে বনস্উপৰনে । 
গরব করার সকল বন্ধ 
হেখায় ধরা আছে 
নেইকে। শুধুই ভুমি মোদের 
পপ হয়েও কাছে 
হে গুরুদেব, জানাই প্রণাম 
ওগো পরম জন--- 
জানাই প্রণাম, সবার সেরা 
শান্তিনিকেতন । 


[0৮ 


সতী 


“কূপ কানোয়ার” জীবন দিল সে 
স্বামীর চিতায় সতী 
ভাবিতে এ-কথা। শিরিয়। উঠি 
বর্ধধরতার প্রতি । 
সভ্য সমাজে এক্ধপ ঘটন। 
কী করে ঘটিতে পায়ে 
রাজস্থান এর জবাবেতে যাবে 
কোন্‌ যু.ক্তর ভারে? 
পৃথিবীর কাছে ভাখতের মাথা 
লজ্জায় নত হয় 
কেমন করে ঘষে ভারতবাসীর! 
এই আবিচার সয়? 
প্ররোচনা আর উৎসাহের 
পিছনে যাদের হাত 
এলে! সেই হাত গুড়ো করে দিই 
মোরা মিলে এক সাথ । 
মনুষাত্ব, বিবেক -বুদ্ধি 
সকলি কি মুছে গেল 
মানুষ কি লব, অনানুষ হ'য়ে 
পশুত্বে রূপ নিল? 
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সতীদগাহ প্রথা! বদ্ধ হউক্‌ 
এখনি যে কোন মূল্যে 
অত্যাচারীফে সাজ। দিতে হবে 
চল্বে না ই! ভুল্লে। 
বি্ভাসাগর, রামমোহনেরে 
ভুলে গেল দকলেই 
করেছিল ধারা এপ্রথ! বন্ধ 
কঠিন হম্যতেই! 
এসে! মোরা লবে, এশপখ নিউ 
সন্ভীদাহ হবে রোধ 
জাগাবো আমরা, সমাজের সান 
পুনঃ মানবতা-বোধ । 
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ভলে।বানার বাড়ী 


ভালোবাসাই "সামার বাড়ীর ভিং 
তা'র ওপরেই আমার ইমারত 
লবার চেয়ে ভালোই লাগে মোর 
মুশাফিরের পায়ে চলার পথ । 
ভালোবাসায় ছুঃখ ব্াছে জানি 
বাড়ী ভুলতে অনেক আম ছয় 
মিলন জালে বিরহের ঠিক পয়ে 
বাড়ী হ'লে হৃখ যে উপজয়। 
প্রেমের কাটার ভীষণ জ্বাল! জেনে! 
অস্তারেতে আমূল বিদ্ধ করে 
বিষয়-বিষ) কামন1-বাসনা যত 
জীবন-ভোর পুড়িয় পুড়িয়ে মারে। 
নণরী-সক্ষ কার নালোছনীয় 
লোভনীয় মিথি মুখের চাসি 
পিঠ-ছাওয়া তা'র, কৌক্ড়া এলো চুল 
ছড়িয়ে পড়ে দিক্‌ দিগঞ্ধে রাশি । 
ঘরের সখ ঘে, পেয়েছে একবার 
আর কোন সুখ নেইকো! প্রয়োজন 
মনের মত সাথী একটি পেলে 
সুখেই ভরে, তা'র যে জ্রিভূবন। 


ভিন 
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চইগতি 


গোল পোল, বড় বড় 
জল্জহলে চোখ 
“টাইগার” নামে তারে 
ডাকে সব লোক। 
ছেটখাটো দেহ তার 
বড় লোমে ভরা 
বঝোল1-ঝোল! চুলে দেখি 
সব চাকা গড়া । 
টাটা! ভাটা চোখ থেকে 
মায়া ঝর পড়ে 
ইচ্ছা হয় আদরেতে 
নিষ্ট কোলে করে। 
দেখিলে ঘনেতে ভয় 
হয় মোর ভারী 
জিভ, দিয়ে পাপা চাটে 
খুব মজাঙদারি। 
লাফ দিয়ে গায়ে উঠে 
সোহাগ জানায় 
মনে মোর ভয় খালি 
অসে আর ধায়) 


লোভাতুর জিহ্াটি 
লক্লক্‌ করে 
বিদ্কুট ভেঙে দিই 
মুখে ভা'র পুরে। 
আহলাদে আটখানা 
লেজ তা'র নাড়ে 
কৃতজ্ঞত। দেখে বাহবা 
আমি দিই তারে। 
খেলা করে পুবি সাথে 
খেল্ন। নিয়ে যেন 
রাস বশে আছে বেশ 
কুকুর এ হেন। 
ভিংসা কিস্ত পোষে মনে 
ঘর কাহাকেও 
করিলে আদর, ভাঙে 
লাগে না! মোটেও। 
“সান্ধনা”র প্রিয় খুব 
ভালবাসে “আবীরা” 
গোপালের ও আদরের 
সকলেরই সে সেরা । 
বাড়ীর ছেলের মত 
নেচে কুদে সারা 
চোখের মণিটি হয়ে 
আছ ঘর-ঞ্জোড়।। 
জল্মাবধি এখানেই 
বড় হয়ে উঠেছে 
তাই এত মায়াসকাড়া 
মন জয় করেছে। 
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খাওয়াদাওয়া পরিপাটি 


“সান্ন1"” যতনে 
দেখাশুনা করে তারে 
ূ মনেরই মতনে। 
ছেটি এক কুকুরের 


লিখিলাম কাহিন? 
যেটুকু দেখেছি তারে 
ধাঁকি আমি দিইনি) 


[0 


কে তিলি 


ঈশ্বরের হই ফুল 
শোভে গাছে গাছে 
পৃঙ্জায় লাপ্সিবে বলে 
ভোরে ফুটিয়াছে। 
কোথা থেক এত রং 
এনে ভুমি দাও 
যেখানে ধা প্রয়োজন 
সেখানে জাগাও ? 
রং লেওয়! শেষ হ'লে 
স্থবাসেতে ভরে 
প্রেমিক ও প্রেমিকার 
মন জায় করে। 
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তোমার শক্তির ফোন 

নেই সীমা নেই্‌-- 

কত ভাবে ভাবি, তার 

পাইনাকে। খেই । 

তাই শুধু প্রশ্ন করি 

ওগেো। রূপরাজ 

জোগায় তোমায় নিত্য 
কে ঘে এত সাজ? 

তুমি কোন্‌ নিয়ালায় 

একে চলে। ছবি 

কোন্‌ সে গুহায় বলি 
আছে! তুমি কবি? 

একবার দেখা দিযে 

বাসন! মেটাও 

অন্ধ মোর আখি খুলি 
আলে জ্বেলে দাও। 


ছিলি 
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গ্রবার চলি 


যে-বয়সকে কোন দিনই 
দিইনি আমল 
সেই বয়সই এখন সবই 
ক'রেছে দখল! 
বাহাত্তর বছর বয়স এখন 
দেছের উপর চেপে 
স্থেচ্ছাচার ইয়ে এবে 
বেড়াচ্ছে পে দেপে। 
নানান অন্গুখ হচ্ছে এখন 
শরীর বিকল 
নেই শক্তি দে্ে আমার 
ইন্দ্রিয় অচস। 
বুদ্ধ এখন বেশ হ'য়েছি 
সদাই টল মল, 
হাতে-পায়ে একটি ফোটাও 
নেইকো। আমার বল। 
যাবার সময় হ'ল বুঝি 
এবার যেতে হইবে 
আর দেবী নয়, ঘণ্টা বাজে 
চলি এবার তবে। 


নাতি 





উল, হুল, 


কফূপেতে মানাও হায় 
ওগো! “ সুন্যূর”-- 
শুধু কপ নক, গাছে 

তব শন্গুপ। 
নবনধত দে আর 
মনেতে কোমল 
শান্ত দীঘিতে কোটা 

শ্বেত শত । 
বৃদ্ধিতে আছে তেজ 
দেওয়া ঘেন গাল 
গম্ভীর প্রকৃতি ধরে 

আছে সন্মান । 
শুচি-শুজ-নুন্দর 
মুখে মিষ্টি হাসি 
ঘু'ইস্বৃখী-কুদ ফুল 

বরে রাশি রাশি। 
অবোধ্য চোখের ভাহ! 
কে বুঝিবে হায় 
এ-কবি তোমার কাছে 
হার মেনে যায়! 
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তোমার হা' আতিজাত) 
সেই তো গৌরব 
নারীর পরম ধন 
তার কাছে সব' 
আকাশের চাদ নেমে 
এল কি ধরায় 
অতৃপ্ত আখির হাথ 
মেটাতে লে চায়? 
এক চাদেতেই রক্ষে নেই 
ভুমি ডবল্‌ চাদ 
বিশ্বজুড়ে তাই পেতেছ 
রূপের মহা -ফাদ। 
ঘরণী ঘানার হ'বে 
ভাগাবান অতি-- 
কপে লক্ম্মী আর তুমি 
গুণে সরম্বতী। 


চা 


রক্তের একুশে ফেব্রুয়।তী 


একুশে ফেব্রুয়ারী, তোমায় নমস্কার । 
ভায়ের রক্কে রাঙানো যে তুমি 
নে ভাই ভুলিবার। 
তোমায় নমস্কার ।! 
ভুলিতে পারি না আর 
বাথাতুর মায়ের ক্রন্দন 
ভশিনীর ভালবাস! 
দোলে যেন হ্বারের মতন। 
রক্তের ভাষা এ-যে, সোনার এস্ভাষ। 
এ-ভাষা বে বাংল! দেশের 
এ-ভাষা তোমার ওগো, এভাব। আমার 
এ-ভাষা থে, সংগ্রামী মনের । 
এ-ভাষার প্রতিষ্ঠাতে ঝ'রে গেছে 
তাজা কত মহামূল্য প্রে!ণ 
কে তা'র হিসাব রাখে--বরকত, 
রফিউদ্দধন জববার, সফিউর রহমান । 
পল্মা ও মেঘনার ঘূর্ণী-ভাঙা জল 
এদের রক্েতে লাল 
এদের ইতিহাস লিখিবে যে 
নিরপেক্ষ সে কি মন্থাকাল? 
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ভায়ের রক্তে তিজেছে দেশের ম।টি 
শেছে প্রাণ শায়ে শয়ে 
কলমে আমার কাক্লার নদী বন্ধে 
মাথা যোগ পাড়ে ছয়ে। 
বুলেটের ভয়ে দমেনিকো কিছু 
ছুটেনিকে। পিছু তারা 
হাসিমুখে গাল বাংল! ভাবাকজ 
গেয়ে তুলেছিল লাভা । 
বাঙালীর ভাঙা, বাংলার ভাষ! 
টকটকে লাল একুশে ফেব্রুয়ারণ 
চিরদিন রবে, হয়ে উজ্জল 
ত1%র কি ডুলিতে পাবি? 
উনচট্িশ বছর আগে, এই দিনে 
হয়েছিল হজ্জ নরাদধ 
শোণিতে শোপিতে দাষামা বাজায় 
প্রতিহ্িংলার কলব-কালিমা-রেম ? 
প্রমত্তা পল্পার শত শত ছেউ 
এইদিনে পন্ডিবে আছাডি-_ 
রক্ত.ঝরানো! তোমারি যে গান 
শুনিব মুখতে তা'রউ । 
মু্ছিবেন কড়ু, এ-ক্ষতেয় স্মৃতি 
মানুষের মন হতে 
ভাষা শ্োতন্থিনী রক্তের ধার! 
বছিবে খরজোতে। 
জানি তুধি খুরে, আসিবে কেখায় 
জটিধনের নব কালেণ্ারে 
বৃকফাটা কারার পশরা মাথায় 
প্রতিধায় বছরে বছরে । 


তুমি রবে শ্রামে-গঞজে, নদীতে-পাছাড়ে 
গোলাপ-পদ্েতে আর শিস্ল-পলাশে 
তূমি র'বে গরবিনী বাংলা! ভাষার 
গানে-গানে এই বাংল! দেশে। 
পৃথিবীর ইতিহালে, স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে 
অমরতা লভিবে এ"নাম- 
রক্ত পতাক। হাতে, ভা'য়েদের নামে 
তোমাকেই জানাই সেলাম্‌। 
তরুণ ভায়ের তাজা খুনে লাল 
একুশে ফেব্রুয়ারী-_ 
শপথ নিলাম--শুধিব এ-খণ 
যেমন ক'রেই পারি। 
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অিশ্চিত 


দিনে দিনে দিন যেতেছে 
শুয়ে রোগের বিছানাক 
রোগের বাক্স নিয়ে পেটে 
ভোগ করছি যাতনার । 
কতদিনে উঠবে! সেরে 
করতে পারবে মায়ের কাজ 
নতুন শক্তি ফিরে পাবো 
ফেল্বে! ছুঁড়ে রোগের সাজ ? 
নিজের মা কি নোস্‌ আমারই 
আমি কি তোর সতীন-ছেলে 
দেখেও তুই দেখিস্নাকো 
সরিয়ে দিচ্ছিস পায়ে ঠেলে + 
যতই পায়ে ঠেলিস্‌ কেন 
তত্তই উঠবো বুকে তোর 
ধরবে তোরে শক্ত করে 
দেখবে ভোর কতই জোর? 
দেহন্যস্থ বিকল আজি 
শেফের দিন গুন্ছি এবে 
তোর কথাই-যে পড়ছে মনে 
কবে আবার গ্েখ। হবে? 


কী করেছি, কী করিনি 

হিসেব-নিকেশ করছি না 
জমার ঘরে সবই খালি 

খরচ তাই দেখছি না। 
ঘা" করার তৃই, কর, ম। নিয়ো 

ওসব কথা ভাববো ন! 

সব দিয়েছি তে'কেই ছেড়ে 

চিদ্ত আর করবো না। 


[1 


১৯/৭/৮৭ 


কেরে।নস্িিন তেল 


হাহাকার পড়ে গেছে 
ফেরোদিন তেলে 
মরিবার পথ বধ 
কোরালিন ঢেলে ! 
ছেলে-বুড়ো ছোটে সব 
নিষে টিন হাতে 
রয়েছে এখনে! ঘুম 
জড়ানো চোখেতে। 
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রোদে পুড়ে, জলে ভিজে 
দিয়েছে লাইন 
যে-কোন উপায়ে নেবে 
আজ কেরোসিন । 
ঘোম্টা নামিয়ে বউ 
বাড়ী থেকে যায় 
হাতেতে বোতল দেখে 
জা! পরল য় । 
ঠেলাঠেলি, দারামাি 
গালাগালি কত 
সময় কাটিয়ে দেয় 
তারা অবিরত । 
দোকান খুপিল যবে 
পে কী উল্লাদ 
প'ড়ে গেল চারিদিকে 
ষেন পৃজে। মাস! 
একধারে কমে লোক 
আর ধারে ঝড়ে 
কোথ। থেক জড়ো হয় 
কাতারে কাতারে । 
"তেল শেষ"--বাকি লোক 
নিষ্কাস ফেলে 
খালি টিন হাতে নিযে 
বাড়ী যায় চ'লে। 
তেল নেই, তেল নেই 
ছেলেরা পড়েন। 
তেল নেই পটুয়ার। 


ঠাকুর গড়ে নাঁ। 


তেল নেই ব'লে,লারা 
অন্ধকার ঘর 
তেল নেই বলে, চোর 
হয়েছে তৎপর 
তেল নেই ঝলে, শিল্পী 
জ্বালেনা উন্নুন্‌ 
তেল নিয়ে চুলোচুলি 
শেষ হয় খুন । 
তেল নেই বালে, বাড়ে 
মশার উৎপাত 
জ্বলে পুড়ে মরি মোরা 
কামংড়াত কাৎ। 
তেল নেই বলে, টিয়া 
দাড়েতে বিমায় 
আপেল, পেয়ার পড়ে 
কাদে সে খাচায়। 
তেল নেই বলে, দোখে 
চোখে অন্ধকার 
ধাকাধাকি, পথ তুল 
হয় বারবার । 
ভেল নেই বল, শিশু 
কাদে অবিরত 
হত কাদে, সে বেচারা 
মার খায় তত। 
তেল দিইনিকো বলে 
বউ যে আগুন 
জানিতামষ না তো আগে 
তেলে এত গুণ! 
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হা তেল, ঘো। তেল, বলো 
তেঙগ কোখ। পাই 
ভীর্থষাত্রীর মত 
কোথা বলো যাই? 
জশিবন-প্রদীপে তেল 
ফুরায়ে কি গেছে 
কবি বলেনা, না বন্ধু 
সব ভরে আছে। 


ই 
3৩/৯/৭৩ 


কারী নন।র জে? 


আমরা হ্বাধটন হয়েছি। 

হুধের আন্বাদ ঘোলেতে মিটাযে 
আমর! ব্বাধীন হয়েছি । 
চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষ 
মন্থাত্ব! গান্ধী, জওহরলাল 
ক্ুদিরাম আর বাঘ! ব্তীন 
দেশের স্বার্থে, কত নহাও্রাণ 
নিজেরে দিয়েছে বলিদান-- 
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এই স্বারীন্ভ1 _-ফুঁটো! জার মেকি 
নেইকো। মর্যাদা, সবটাই ফাকি 
নেইফো ইচ্ছার মান । 

এর চেয়ে পরাধীন-চের ভালে ছিল 
হাড়ে হাড়ে আজ বুষেছি-.- 

এই স্বার্ধীনত। মোর! ভে ঢাঞ্িনি 
খণ্ডিত ভারত দেখিতে চাছিনি 
তবুও স্বাধীন হয়েছি। 
চোরাকারবারী, যুনাফাবাজের 
লুটিছে দেদার অর্থ-- 

স্বস্থকাজে তারা সদাইব্যতা 
নিয়ে নিজেদের স্বার্থ । 

মরিতেছি মোরা, না-খেয়ে না-প'রে 
ধনীর! করিছে স্ষপ্তি-_ 
এইভাবে হ'ল স্বাধীনতারই 
তেতাল্লিশ বছর পুণ্তি। 

পরাধীন হ'য়ে থাকি আবার 
চাহি ন! এ-ম্বাধীনতা 

ঘরে ঘরে আমি পৌছে দেবোই 
নিছক খাটি একথা । 

আমরা স্বাধীন হ'য়েছি। 

স্বাধীন হয়েছি কিসে? 

মন গেছে মরে, প্রাণ গেছে ম'রে 
দেহ জর-জর বিষে। 

শুধুই স্ার্থ__ন্বার্থের পিছে 
ঘুরিতেছি রাতদিন 

অর্থের লোভে, ছোর। বল!ইতে 
ভাই যে কৃষ্ঠানহীন ! 
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জীবম-দায়িনী ওযূধে ভেজাল 
মিশায়ে চলেছে নিত্য 
চোরাকারবারী উঠিতেছে ফেঁপে 
কাপে না জনা চিত্ত! 

চালেতহে কাকর, ভালেতে পাথর 
সোপ, ষ্োন ময়দাতে 

তেলে শেয়াল-কাটা, ঘিয়েতে চধিব 
চামড়ার গুড়ো চায়েতে। 
ভেজালে? দেশে, নিভা ভেজাল খেকে 
নভুন নতুন অন্খে ধরলো দেত 
ভেজাল হয়েছি রক্তে মাংসে 

নেই এতে সন্দেহ । 

কেপ.সিড তেলে ভেজাল ঢুকিয়। 
বেহাল। হ'ল যে বেহাল 

টালিগঞ্জ দেখি, ট'লে ট'লে পড়ে 
সামাল্‌ সামল্‌ সামাল্‌। 

পচ্গু-বিবশ হ'ল শায়ে শয়ে 

শিশু ও যুবার দল 

কী জধ।ব দেবে সরকার এর 

নেই কলিঞ্রায় বল? 

মানুষের মাঝে ভেজাল মি.শাছ 
কিসে যেভেজাল নয় 

ভেজালে ডেজাঁলে দেশ ভর গেছে 
মনে জাগে বিস্ময়? 

তুনীতিতেও ভেজাল এসেছে 

একটি আজিও খাড়ি 

নিভে জাল শুধু পুলিশের গুলি 
জার পুলিশের লাঠি! 


শিক্ষা-রাজোো, নৈরাজ্য চলে 
লেখা-পড়া হল শেষ 

ঘুষ দিলে, তবে ভপ্তি করিবে 
নেইকে দয়ার লেশ। 
আধপেটা খেয়ে গরীবের! আছে 
পরণেতে ছেড়া বাস-- 
আন্তাকুড়ের খান ছিনিয়ে 
কুকুরের মুখ থেকে : 

থেতেছে যে বারো মাল। 
প্রতিটি জিনিষ অগ্রিমূলা 
নেইকো টানার দাম-_ 

মুখ বৃজে সব সছিতেছি মোর! 
চোখ বুঙ্ধে অবিরাম । 

সভায় সভায় ধ্বস্তাধবন্তি 

কিল চড় লাখি, মাসঈঈক-ভাঙা 
বনের পশুও এমন ঝরে না 
খুনে খুনে রোজ রান্তা রাও] । 
বধূ ত]া, নারীধর্ধণ, গ্যাস্লিক্‌, গাড়ীচাপা 
রোক্ত কাগজে তো দেখি 

নেতা হয়ে ধারা গদিতে আল'ন 
ভর] চম্কান্‌ নাকি? 
শ'য়েশয়ে আর ভচাজারে হাজারে 
লাখে লাখ পথে বেকার-দল 
নেইকে। চাকুরী, উপায়ের পথ 
মন্তান হ'য়ে, বেঁচে কি কল? 
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অন্ধ কি মোরা, কাঁণে কি শুনি না 
নিরুপায় হ'য়ে, কখ দেখি সব 
বান্তগারার হাঠাকার-ধবনি 
মরণের চাল ম্োোংলব ? 
শয়তানদের প্রকাশ্যেতে 

শাস্তি দিতেই হবে. 

নরঞের কীট, অহ্া“চরীর, 
জব্দ হবে তো 

ঘুচল এদের, দন্ত দেমাক 
নিশ্বেজ হবে প্রাণ 

সম্বল বালে কিছুই রেল না 
ধূলায় লুটানে মান। 

গাাপর ফল যে, কতই ভয়ছাব 
সাজার মতন সাজ পোলে তলে 
বুঝ বে কেমনতারো 

জাতীয় জীবন বিপযান্ট 

ভাগের নেশায় দেখি 
অন্থস্থ ভ'ল স্বাস্থ « মন 

রইল কী আরবাশী? 

সনিষ্ঠ, সৎ, স্থার্থনগ। 
আত্মতা!গ পরিপুণ 

আদর্শ চরিত্র, নির্ভক্‌ বীর 
(চত নন্মল, বুদ্ধি সর 
আস্তে হাবে, তাদের দলে জলে 
দেশের সম্মান) রাখবে তারাই 
নিজের সম্মান ব'লে। 
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জান্‌ দিয়ে সব খাট বে তা'র! 
দৈস্য- অভাব বুঝে তা'র। 
মোদের কথা শুপ্বে তারা 
ছর্নাতি-পাপ মুছবে ভাসা 
নতুন ছেশ গড়বে তারা 
নতুন জাতি উঠ.বে মাথা তুলে ; 
সংহতি আর একতারই 
ভিত, হবে, এইই জাতির বেদী মূলে। 
৮ বি শা 
“আমর স্বাধীন হয়েছি । 
পরাধীনতার নাগপাশ ছিড়ে 
স্বাধীনম্পতাক। ধরেছি ।” 
এ-প্লোগান শুনে, দেখিও তথ্খন 
হাসিবে না কে আর 
স্থখে-সমুগ্ছে। বহিবে নিয়ত 
শান্তির পারাবার। 
স্বাধীন হয়েছি আমরা” 
ম'রে মঃরে, বেঁচে গিয়েছিল যা'?1 
বাচার মতন বাচিবে তখহার 
উচ্চৈংম্থরে হীকিয়া বলিবে 
“ম্বধীন, আমর! ব্বাধীন”-- 
প্রতি মানুষের হাদয়ে ধবনিবে 
একট কথ। প্রতিদিন । 
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সি নিয়ে পড়ে বক্ষ 
মহা-ফাপারতে 
প্রকৃতি ছাড়া কি নাহি 
ছাবে কোন মতে? 
স্বীয় উচ্ছ!-শক্ি দিয়ে 
রচি প্রকৃতিকে 
পুরুষের মিলনেতে 
আনিল স্যষ্িকে ৷ 
জগংশ্জনন এই 
পরম প্রকৃতি 
বুঝা ভার এর লীলা 
বিচিত্র যে গতি। 
ছোট একট ''ম1” কথাটির 
কী ফিরা মানে-_ 
কী ক'রে বুঝাবে। ভাহ। 
যে জানে, সেজানে। 
“মা” হাতেই স্ষ্ট হ'ল 
বিশ্ব-চরাচর 
না হালে এধরা হত 
ধু ধু প্রান্তর । 


নানা রূপে বিরাজে “দা” 
বিশাল ধরায়--- 
“কাসীত্র্গা-তারা”আদি 
নামে প্রক্ষা পায়। 
“মা” নামে কতই ধু 
ঝরে অনুক্ষণ 
তপ্ধ করে সকলের 
দেহ-প্রাণ-নন। 
তুইশত আশি দিন 
গর্ভের যাতনা-- 
মুখ বুজে সন ঘিনি 
আছে কি তুলনা? 
“'ম1?? হাতে নয়ন মেলি 
দেখিনু যে"আঙ্ে। 
ছিড়ে গেল তমসার 
ঘোর অমা-কালো । 
শ্তল-বস্ত মুখে দিয়ে 
অমতির ধারা 
বহালেন অঝোরোতে 
প্রাণের ফোয়ারা । 
চোখ হাতে আলো জ্হেলে 
দিলেন চোখেতে 
হাসি দিয়ে ফোটালেন 
হাসি অধরেতে। 
দারিদ্র্যের কশাঘাতে 
জর্জরিত হ'লে 
না-খেয়ে। পুত্রের মুখে 
অল্প দেন তুলে। 
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যে" 
মাতা পুতে 
, গ 
লই টা 
মাতা সী প্র 
| সে 
. ৫ তার 
বর্ণিবে চিক 
, এ-সম 
ধম | 
নেই 
ক 
শেষ, চি রং 
ষ্৪ ক 
মা”? 
রর 
ন্ইে য এ 
ৃ হার এই পা 
ঙ- 
ভাঙা, জা & 
হা 
| 
থে 
কে 
ন সঙ ৫ 
য়ে, সে রা 
ড় ভব রি 
নিব ষেতে ৪ 
রি 
সদাই রা ন্‌ 
বে বি 
দোখেন ম এ 
তত | 
তিনি ৃ 
| স্‌ 
ছাড়া এ হানে হা 
-সং ৭ 
৮11 
কালের এ 
টি আধার 
] | 
মর 
ধা” ৫ 
নি ্ 
শো রঃ 
স্বগের চেয়ে টন 
টে [হ্থি যায় 
স্ৃিয় 
ূ হন 
উত্স তিনি 
| জনন 


তিনি ষে 
ধরণী । 
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পঞ্চদগ 


এসো! মোরা, এক সাথে 
ভ্রীচরণে তার-- 
নাটক প্রণমি, যিনি 
মা, মাটি সবার। 


[0 


ঞরন্ছক্গিণ। 


দীক্ষ1-শেষে, শিষা কহে 
&রুদেবে তার 
“কী দক্ষিণা দেব আজি 
পদে আপনার? 
টাকা-কড়ি, বস্ত্র-াদি 
আরও বস্তু কোন্‌ 
কী পেলে সন্ষ্ট হবে 
আপনার মন ?? 
গুরুদেব কন্‌ তেল 
“কিছুই না চাই 
খুশী হা'বো, মানোযত 
ব্য যদি পাই ।” 
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লকাক্রে শিষ্য বলে 
“ঘা' চাহেন দেবে! 
আপনি লা নিলে, মলে 
শাস্তি নাহি পাবো 1” 
তখন কহেন গুরু 
"জাঙ হর্দি মোরে 
স্বপ্য হ'তে ঘ্বণা বন 
চিত্ত যাবে ভরে 1৮ 
এই কথা শুনি শি 
মানে ষে বিস্ময় 
কেমনে নিকুষ্ট বন্ত্ 
গুরাদেনে দেয়! 
“যা” বলি, তা? করো নতস 
॥র আন্যাথায়-_ 
কোন বসন্ত নেবোনাকো। 
কেনো ত1? নিশ্চয় ।” 
স্বপাতম বন্ত খুজে 
শিষা হয় সার! 
দেহে বহে ঘণ্দম্রোত 
চক্ষে বছে ধার।। 
ঘুরিতে ঘুরিতে শিষা 
আসি নদী-তীরে 
দেখিতে পাইল এক 
গলিত শবেরে। 
অনশে ভাবে এই শব 
দবেবেো! উপহার 
এর চোয়ে ঘুণা বস্তু 
কিবা আছে আর গ” 


'জারও কিছু দূরে দেখে 
পচা যে বিষ্ায় 
ভুর্গন্ধে কাছেতে ভাব. 
| কা'র সাধা ধায়? 
শিষ্য ভাবে “উপধূক্ত 
এ হবে ছক্ষিণ। 
ইন পেলে, দেখি গুরু 

তৃষ্ট হ'ন কি না?” 
এষ ভেবে, যেট হোয় 
ঢাক। দিয়ে নাকে-- 
বিষ্বা কয়, “রে পাপিষ্ঠ 

ভু'ম্নে আমাকে |” 
আশ্চর্যা ছইয়। শিষ্য 
জিড্তাসে বিষ্ঠা 
তোর চোয়ে ঘণা বন্ধ 

কী আছে ধরায় ?” 
বিষ্ঠা কয়, উপাদেয় 
ভোগা বদ্ধ ছিণ্ু 
ভার এই দেত-স্পশে 

নিকৃষ্ট হষ্টন্ু ৷ 

যাবৎ টতষ জবা 
উদ্রেতে গিযে 
ৰাছিরিত অতি ঘৃণা 

এই বিষ্ঠা হয়ে” 
এই কথ! শুনি হ'ল 
চৈতনা-উদয় 
শিষোর এ-মর গেছে 

ঘ্বপ। উপজজয়। 
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তখন শিবা যে বায় 
গুরুর সকাশে 
দয় দয খারে তার 
'াখি ছুটি ভাসে । 

বলে, “প্রাড়ু, জাপনার 
এই ছিল মনে 
বুঝিন্ব কী চন, আমি 

কৃঝিয়া এক্ষণে_ 
গব চেয়ে ঘৃণা এই 
দেহ সপিলাম৮*- 
ইহ! বলি, শিষা ারে 

করিল প্রণাম। 
গুরুদেব বক্ষে তারে 
তুলিয়া! কছিল-_ 
“মোর দীক্ষা-দান "আজি 

সার্থক হইল । 
অভীষ্ট পুরণ হোক 
আশী্ধাদ করি 
শেষের দিনেতে পার 

করিবেন হরি ।* 

গ্ গ্ কে ও 


গুরুর পরশে শিষ্য 
যুচ্ছ। ঘে বাইল 
দেহ থেকে প্রাণবায়ু 
ধীরে বাহিরিল ) 


শি 


ভাবাবেশে গুর দেখে 
শিষ্য অক্ষলীন 
কেটেছে মর্তের মায়! 
মিঠে গেছে খণ 
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গাঁত।য় গ্রীভগত।ন 


হীমুখপদা নিঃসৃত 
শুগবদ, গীত! 
বেদ-বেদান্ম-উপনিষদ্র 
ধর সার-কথা। 
নিকষাম কণ্ম থেকে 
জ্।নল['ভ হয় 
জ্ঞান থেকে শুছা। ভক্তি 
পরা মুক্তি দেয়। 
আবণ-পঠন গীত] 
গীত! আঅন্রধান 
গীতা পাঠ যেখ। হয় 
তীর্ধের সমান । 


৮ ৯২৯ ) 


$ ২৩, 
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গীতা পাঠে শোকতাপ 
দুরীতত হর 
নারী-হতা।, বন্ধ হত্যা 

পপ করে কড়। 


পুশাফল হয় লাত 
এই গীতা-্পাঠে 


গোলক বৈকৃষ্ঠ আসি 
দাড়ায় নিকটে । 
কশ্মকলের কড়ু 
প্ুত্যাশা না করি” 
নিরলস কর্ম সাথে 
হও অগ্রলরি । 
নিঙ্জের বলিতে ক্ছু 
রেখোনাকে! ধরে 
“ভিনি'ময় হয়ে বাও 
সব ত্যাগ করে। 
তিনি শক্তি, তিনি ব্রক্ষ 
তিনি ভগবান 
সর্বব্ৃতে বিরাজেন 
সবাই সমান? 
ভক্তকে বড়ই ভালে! 
বামেন থে তিনি 
প্রকৃত ভক্কের বোকা 
বেন আপন? 
সম্ব-রজঃ-তমোগুণা-- 
ভীত তিনি হন 
সাকার ও নিরাকার 
তিনি নারায়ণ, 


গঞ্জ 


পীতা-নিঝণরিখী হতে 
অমৃত যে বরে 
পান করে প্রাণ ভয়ে 
গ্লানি যাবে লারে। 
বিষয়ে আসন্ি যাবে . 
ভোগের বাসন! 
রিপুরা নিধন হবে 
যাষে যে কামন।। 
গীতা-সর্ধধস্থ অন হ'লে 
তবেই যে তিনি 
'ড.ক্তর ভক্তির টানে 
আগেন আপনি। 
আর কখ অভাব থাকে 
দেখা তার পেলে 
পব পাওয়া হয়ে যায় 
তিনি মুক্তি দিলে। 
ভগবান খলেছেন 
“গীতাই হৃদয় 
অষ্টাদশ অধ্যায় 
ভগবতী হ্ুয়।” 
য।” কিছু ঘখন করি 
সব কর্ম ার 
তবে কেন কর্মফলে 
হবো ভাগীদার ? 
“কৃফের বাঙ্ছারী রূপ”- 
অরবিন্দের কাছে 
গীত ছাড়া কার এত, 
শক্তি বলে আছে? 


€ 
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গীতার যাহাত্য কত 

বর্ধিধ কেষনে 

যে হার বৃখিত্তা জ্ 

দি নিজ মলে। 

ইহকাল পরকাগ ও 

গীত! সব কালে 

গোবিন্দ তরীতে ভুলে 
দশ বাছি চলে । 

অভিলাহফ আছে মনে 

অভ্ভিম সময়ে 

যেতে যেন পাঞি আমি 
গীভা-নাম লঃয়ে ॥ 


-] 
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প্রছেষ কুসুম আমি 


প্রদোষ কুহম আমি 
প্রদোষেই ফুটে- 
প্রভাত আমার আগে 
ঝরে যেতে চা । 
সবষ্প হ'লেও আয়ু, জগাতে সবারে 
অকৃপণে শ্বাস বিলাই ।। 
যা'রা ভালোবাসিয়াছ মোরে 
বাধা পড়ে গেছি আমি 
তাহাদের মাংয়া-স্মতি ডোরে। 
যখন রবো না আম, এই ধরাতে 
এক ফোৌট! ফেলো আখ-জল-_ 
ওপারে যাবার পপ শ্গম করিয়া 
হয়ে রাৰে পথের সঙ্থল | 





২৩৬ 


